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অশেষ গণালঙ্কত-- 


রায় শ্রীযুক্ত বিজয়ন।রায়ণ কু$ বাহাছুর 
সদয় করকমলেসু -- 


আপনি পূর্ণযাত্রায় প্রথম পথাবলম্বী-কর্মী; কর্খ যে 
আপনাকে জ্ঞানী ও তন্ত করিয়! তুলিতেছে, তাহ| নিশ্চয। 
তাই আজ তিনটি পথের কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিন। পৃস্তকখানি 
অ(পনার হস্তে অর্পণ করিলাম ; ইতি।_ 


মঙ্গল।কজ্ষী 
শ্রীমহেন্জরনাথ ভট্রাচার্ধ্য। 


দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন | 


আজকাল অনেকেই ধর্মের প্রকুতত।ব ও গুপ্তবিষয় সকলের 
ভাবার্থ বুবিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত বিষয় জাত 
হইতে ন। পারিয়। ধৈর্ধাচ্যুতি হওয়।য়, কেহ কেহ বীতশ্রদ্ধ হইয়। 
পড়িতেছেন ; আবার কেহ বা অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হইয়। 
বিপথে উপনীত হইতেছেন। হিন্দুধর্মের গুঢ়তব্ব সকল প্রকাশ 
করিয়া! সুগম পথ প্রদর্শনই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেস্ত ; ইহ। নৃতন 
ন।'হইলেও অনেকের পক্ষে নৃতন বলিয়া মনে হইবে। যদি 
এই সামান্ত পুস্তকে কথঞ্চি তাব প্রকাশ করিতে পারিয়। থাকি, 
যদি পাঠক মহাশয়দের কিছুমাত্রও ধর্মে মতি আসে, তবে সকল 
পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক 
পরিবদ্ধিত হইয়ছে। ইতি-_ 


পীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য | 


জ্ব্হেঘন্ক্র 


তিনটি পথ । 


অনাদি কাল" হইতে জগতে মানবের জন্ম ও মৃত্যু হইম। 
আসিতেছে; এ পধ্যস্ত ইহীর ব্যতিক্রম হয় নাই ও হইবে না। 
জন্ম .হইলেই যে মৃত্যু হয়, ইহা মীনবমাত্রেই স্বীকাব কবিয়। 
থাকন। কি হিন্দুঃ কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি আন্তিক, কি 
নাস্তিক, সকলেই, জন্ম হইলেই যে মৃত্যু হয়, ইহা একবাক্যে 
স্বীকার করিয়! থাকেন; কেহই অস্বীকাব করেন না। ভগবান 
শ্রীরুষ্খ বলিয়াছেন,__-“জাতন্ত হি পরব মৃত্যু |” জাত ব্যক্তির মুক্তা 
নিশ্চয়; আমর! যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন মৃদ্থ্য অব. 
ধারিত, ইঙ্থার অণুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু জানি না, কখন, 
কোন্‌ বরসে, কোন্‌ সময়ে এই সংসার ত্যাগ করিনা বাইচ 
হহবে। 

অধিকাংশ মানব এই গ্ুব বিষয় হইতে চক্ষু ফিরাইয়। রাখে, 
কন্ত ঘন মৃত্যু বলপূর্বক তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার 
পরম প্রিজনকে লইয়া যায়, তখন সে আর চক্ষু ফিরাইয়া 
বাখিতত পারে নাঃ) তখন তাহার জীবনে একটা বৈবাগোর 
ছায়া আসিয়া পড়ে ; কিন্ত এই বৈরাগ্য বেশা দিন থাকে ন!। 
এই বৈরাগ্য বাহাপদার্থ হইতে উৎপন্ন,_-আত্মার প্রতি স্বভাব 





-:+) 


২ ধর্ম্দের তিনটি পথ ৷ 


1সদ্ধ-প্রকৃতিগত-অন্তনিহিত তীব্র আকাঙ্ষা হইতে উৎপন্ন নহে; 
কাজেই, ইহ বিষয়-সোন্দর্যের আভায় ক্গীণ হইতে হইতে লোপ 
ইঈয়। যায়) এই বৈরাগ্যকে লোকে শ্শান-বৈরাগ্য বলিয়া 
থাকে। এ শ্মশান বা ক্ষীণ বৈরাগ্য যতক্ষণ বা যতদিন বিবয়- 
সৌন্দর্যের আভায় একেবারে নিবিয়া না যায়, ততক্ষণ বা 
ততদিন মানবের অন্তণিহিত গভীর মহত্তত্ব সকলের কথঞ্চিৎ 
( ফতটুকু পারা যায় ) শিক্ষা করিয়া লওয়! উচিত ও কর্তব্য । 

এই সময় কাহারও কাহারও মনে মৃত্যুর বিষয়ে একটা 
আন্দৌলন উপস্থিত হয়। তখন সে জিজ্ঞাসা করে, আমি কে? 
কোথা হইতে আসিয়াছি ও কোথায় যাইব? মৃত্যু কি? 
মৃহ্ার পরপারে কি আছে? মৃত্যুর পর আমীর কিছু অবশিষ্ট 
থাকিবে কিনা? যদি থাকে, তবে কি থাকিবে? কোথায় 
থাঁকবে এবং কি অবস্থায় থাকিবে? পার্থিব লোকের কথা 
চিন্তা করিবার শক্তি থাকিবে কি না? ম্মরণ হইবে কি না? 
আত্মীয়দের দেখিতে পাঁইব কি না ? তাহাদের কোন কথা৷ বলিতে 
পার্রব কিনা? পরস্পর কথাবার্তী হইতে পারে কি না? যদি 
হপ্স, কোন্‌ সময, কি অবস্থায় হইবে? পরলোকে সহায়হীন 
হকিব, কি কোন সাহায্য পাইৰ? জীবিত ব্যক্তির সহিত মৃত- 
ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয় কিনা? যদি হয়, কোন্‌ সময়? জীবিত 
ব্যপ্ত মুতের কোন উপকার করিতে পারে কি না? আবার 
মৃত ব্যক্তি জীবিতের কোন উপকার করিতে পারে কি না? 
পদ্থবীতত এমন কেহ দূরদর্শী আছেন কি না, বিনি ইহার বথাথ 
উত্তব দিতে পারেন। মৃতব্যক্তি কোন্‌ শক্তি দ্বারা কিরূপে আবার 
এই জগতে আসিয়া থাকে? “জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর 


ধর্মের তিনটি পথ ৩ 


জন্ম” এই যে চন্দ্রের হার আবর্তন, ইহার হাত হইতে কোন 
প্রকারে অব্যাহতি পাওয়! যায় কিনা? যদি পাওয়া যার, তবে 
তাহার উপায় কি? এই মহৎ উপায় বলিয়া দিতে পারেন, এমন 
লোক পৃথিবীতে আছেন কিনা? যদ্দি থাকেন, তবে কোথা 
আছেন ? 

আমরা ঈশ্ববের শক্তি বা তাহার অতি ক্ষীণ কণামাত্র অথাং 
তাহার সেই অনীম চৈতন্তশক্তি হইতে উৎপন্ন । যদ্দি তাহা 
অংশই হই, তবে, নিশ্চয়ই তাহার নিকট হইতে আসিয়াছি ; 
আবার তীহাতেই পর্যাবমিত হইৰ; তাহার অংশ বা কণা যতক্ষণ 
তাহাতে না যাইবে, ততক্ষণ গত্যন্তর নাই। হ্রধ্য যেমন নিজ রশ্দি 
দ্বার! পৃথিবীকে উত্তপ্ত করেন, এবং সমন্ত উত্তাপটুকু যথা সমরে 
হুরয্যতেই ফিরিয়া যায়; তত্রপ ঈশ্বব হইতে আসিয়াছি, আবাব 
তাহাতেই মিলিতে হইবে। যতদিন বা যতকাল দিশিতে না 
পাইব বা না পারিব, ততদিন বা ততকাল জন্ম মৃত্যু অনিনাধা । 
মৃত্যু আর কিছুই নহে, স্থুলদেহের ধ্বংসমাত্র। যখন দেভ 
“আমার” বলিয়৷ উল্লেখ হইয়া থাকে, তখন দেহ হইতে থে 
আনি একটা পৃথক পদার্থ, ইহা ত সহজেই অনুমান করা যায়; 
কিন্তু অনুভব করিতে হইলে, উপলব্ধি করিতে হইলে, প্রতাঙ্গ 
করিতে হইলে, সাধনার প্রয়োজন । 

এই সাধনা কি এবং তাহার উপায় কি, জানিতে পারিলেই 
আমাদের যথেষ্ট মঙ্গল হইয়া থাকে । 

শ্রুতির বাক্য এই যে, জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ । ব্রহ্ম 
যেমন সত, চিৎ, আনন্দস্বূপ ও নিত্য- শুদ্ধ-_-বুদ্ধ-__মুদ্ত- 
স্বভাব; জীবও তেমনি সঙ চিৎ, আনন্দময় ও নিত্য শুদ্ধ 





৪ ধর্মের তিনটি পথ । 


বদ্ধ-ুক্ত--স্বভাব ; কিন্তু মায়ার প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া, 'আপনি 
আপনাকে ভুলিয়া, নিজে আনন্দের আকবর হইয়াও সামান্ত 
সাংসারিক-ত্রম-আনন্দ-বিন্দুর ইচ্ছায় ঘুরিয়া বেড়াই । 

নিতান্ত নীচ পশ্ত হইতে উচ্চ মানব পর্য্যন্ত সকলেই স্থুধী 
হইতে চাহে ; সকলেই স্থুখ খুঁজে; কিন্তু কি উপায়ে প্রকৃত সুখ 
পাওরা যায়, জানিতে ও বুঝিতে না পারিয়া, ইতস্ততঃ খু'জিয়া 
বেড়ীয়। কেহ অর্থ লইয়া, কেহ বিষয় লইয়!, বেহ্‌ স্ত্রী লইয়া, 
কেহ পুক্র লইয়, কেহ ইন্্রিরগণের আজ্ঞাবীন থকিরা, তাহাদের 
সেবা করিয়া, সুখী হইতে চেষ্টা করে; কিন্তু সে সেই সমুদয় 
অনিত্য বস্তুতে স্থুখ ন! পাইয়! বলে, “আমার ভ্রম হইয়াছে”; 
তখন সখের প্রকৃত স্থান কোথায়, এই অনুসন্ধীনে প্রবৃত্ত হয়; 
কিন্ত কেহ কখন সুখ চাহি না বলিয়া পশ্চাৎপদ হয় না; কারণ 
সুখের অন্বেষণই আমাদের মুখ্য উদ্দেগ ও একমাত্র অবলম্বন । 
সুখী হইবার ইচ্ছ! ঈশ্বর-প্রদন্ত; ইঈশ্ববই আমাদের সুখের জন্ত 
'আমাদিগকে ব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার আজ্ঞ। লঙ্ঘন করা 
জীবমাত্রেরই অসাধ্য, কিম্বা কেবল ইচ্ছা বলিয়া নহে__মানবেৰ 
আস্মার অন্তনিহিত-প্রকৃতিগত-স্বভাব । 

যেমন জল মাত্রেরই প্রকৃতিগত স্বভাব সমুদ্রে মিশিবার গুণ- 
বিশিষ্ট; যেমন প্রত্যেক ঘটস্থ, পটস্থ, গৃহস্থ আকাশ অনন্ক 
আকাশে মিশিবার গুণ বা স্বতাববিশিষ্ট; তদ্রপ আমাদের আন্মাও 
সেই সঙ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ পরমাম্মায় মিশিবার অন্তনিহিত 
প্রকুতিগত-গুণবিশিষ্ট। 

মাতার কোল পাইবার জন্ত ক্রন্দনশীল শিশুকে যদি অন্য 
কোন স্ত্রীলোক কোলে করে, তবে প্রথমে তাহাকে মাতা মনে 


ধর্মের তিনটি পথ । ৫ 


করিয়। শান্ত হয় বটে, কিন্তু যখন সে নিজের মাতা নহে বলিয়া 
চিনিতে পারে, তখন আবার দ্বিগুণ কীদিতে থাকে; যতক্ষণ 
নিজের মাতাকে না পায়, ততক্ষণ তাহার ক্রন্দনও থামে না; 
তদ্ধরপ আমাদের আত্ম যতক্ষণ ঝা যতদিন সেই সগুণবিশিষ্ট 
পরমাত্বাকে না পায়, ততক্ষণ বা ততদিন অনুসন্ধানে নিবৃত্ত হয় 
না ও প্ররুত সুখী হইতেও পারে না। 
এই স্থখের অনুসন্ধান হইতে আমরা ঈশ্বরকে পাইব, ঈশ্ববে 
যাইব বা তৎসদৃশ হইবঃ ইহাই শেষ ফল) যেমন একটী বীজ 
মাটিতে পু'তিলে অস্কুরিত হয়, গাছ হয়, মুকুলিত হয়, ফুল হয়, 
আবার ফল হয়,_সেই ফলই ঈশ্বর। তখন আর আমার আমিস্ 
থাকিবে না, আমি তিনি হইয়! যাইব; তখন ক্ষুদ্র কূপের জল 
বৃহৎ সমুদ্র-জলে মিশিয়া যাইবে; অগ্নিক্ষলিঙ্গ অগ্নিকুণ্ডে লীন 
হইবে; ইহাই শেষ ফল। 
মৃত্যু কি, বলিতে হইলে দেহের বিষয় একটু আলোচনা 
কর্তব্য। আমরা যে দেহ দেখিতে পাই, তাহা ভিন্ন আবও 
কতকগুলি দেহ আমাদের আছে; যাহা! দেখিতে পাই, তাহাকে, 
অন্নময় কোষ কহে। ইহা অন্নাদি দ্বারা অর্থাৎ স্থূল পঞ্চীকৃত 
পঞ্চভূত হইতে নির্মিত; এইটিই আমাদের স্থল শরীর । আমবা 
যে মৃত্যু দেখিতে পাই, তাহা এই অন্নময় কোষ বা স্থলদেহেব 
ংস মাত্র। কোষ অর্থে আবরণ; এই স্থুল দেহের অভ্যন্তবে 
প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞনময় কোষ আছে; ইহাকে সুক্ষ্-শরীর 
বা লিঙ্গশরীর কহে। ইহ সুক্্স অপক্ষীকৃত পঞ্চডূুত হইতে উৎপন্ন । 
এঁ মনোময় কোষ ছুই ভাগে বিভক্ত ; নিক্বাংশ-_-বীসন! বা কামনা 
দেহ, আর উচ্চাংশ-_ভাবনা দেহ; ইহার মধ্যে আরও একট 


৬ ধর্মের তিনটি পথ । 


শরীর আছে, তাহার নাম আনন্দময় কোষ; ইহাকে কারণ শরীর 
কহে। নিয়ে ইহার তালিকা দিলাম । 


অনময় কোষ *.*" ভাগদেহ 
] স্থলশরীর । 

পিওদেহ 
প্রাণময় কোষ 
জা কো হাতি, 
ন্‌ ভাবনাদেহ ॥ঁ হক্স বালি শরীর । 
বিজ্ঞানময় কোষ 
আনন্দময় কোষ ... .,১ ০০৮৮৮ কারণ শরীর । 


উপধূর্ণভ্ত ভাগুদেহ পঞ্চভূতের স্থুল উপাদানে নিন্মিত, তাই 
উহা! বহিরিন্দরিয়গ্রান্থ। পিগুদেহ ভাগুদেহের অবিকল অন্তরূপ 
এই পিগুদেহ স্থল আকাশ ব! ইথারে ([2৮1৮5৮) নিশ্মিত। 

প্রাণয় কোষে দশ ইন্দ্িরেব তন্মাত্র, পঞ্চপ্রাণ, মন আব বুদ্ধি 
এই সতেরটি সংযুক্ত | 

পরাবিদা'সমিতি উক্ত পঞ্চ কোষকে বৌধসৌকর্ধযার্থে সাত অংশে 
বিভক্ত করিয়াছেন, যথা 

১। বড 


$ স্থল শরীর বা ভাগু-দে 
(8০৫১) ] ও চি 


পিগুদেহ বা ছায়া-দেহ; ইঠার 
অন্ত নাম হুক্সদেহ বা কাম-দেহ | 


২। এ্রাল্‌ বডি 
(4501 999) ) 
টি 
| রর প্রাণ বা জীবনী-শক্তি 
€ ৬1৮০11৮) ) 
৪। এনিম্যাল্‌ সোল্‌ ] 


| কামনা -দেহ বা বাসনা-দেহ 
( 4১)122070] ৯০901 ) 1-হ ক 


ধর্মের তিনটি পথ | ৭ 


৫। হিউম্যান সোল্‌ | বহিত্মধীন মন মন, কাম ব1 
( [বর 2009179001) অন্ত বীন মন) মানস-দেহ। 
৬। ম্পিবিচুয়েল্‌ সোল্‌ ( বুদ্ধি। 

(91791176781 ১০০] ) ২ 
৭। স্পিবিট 

( 31710 ) 

বহিশ্বুখান মনকে অহঙ্কাৰ কহে) আব অন্তত্মধী মন এ 
বহিষ্ম্খীন মনেব বা অহঞ্কাবেব একটি রশ্মি মাত্র; এই অন্তু 
্মদীন মনই বীশক্তি বা বুদ্ধিশ্তি, এই অন্তন্্খীন মন কামনা 
বা বাসনাব সহিত মিলিত হইলেই বহির্মখীন নন শীমে কথিত 
বা অভিহিত হইর। থাকে । এই কাম মনসঃই মনেব একটা জংশ 
মাত্র। ইহাই জীবনের কাধ্যকলাপেব ক্ষেত্রস্বপ , ইহাই মানস 

ব। ভাবনা-দেহ নামে কথিত হম । 


| 


তির রনেল তেরি 


স্কুল বা ভাগু-দেহ। 


প্রতি ক্ষণে প্রতি পলে নিবন্থব এই স্থলদেহেব পবিবর্তন 
হইতেছে, শবীবেব কোন অন্শ ধ্বংস হইতেছে, আবাব কোন 
অংশ পুনঃ গঠিত হঈতেছে। এই সংস্কাব জন্ত অবিবাম নুতন 
নৃতন উপাদান সংযুক্ত হইবা স্থুলদেহেব পুষ্টি-সাধন কবিতেছে। 
আমাদেব এই স্ল দৃশ্ঠ দেহ অসংখ্য জীবসমষ্টি ভিন্ন আব কিছু 
নহে অর্থাৎ আনাদেব এই স্থুলদেহ জীবাণু ছব! গঠিত। প্রতি 
ক্ষণে প্রতি থুহূর্ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব সকল আমাদের দেহ ভাগ 


৮ ধর্ম্দের তিনটি পথ 


করিতেছে ও জন্মিতেছে, এর সকল জীব মানবের জীবদ্দশ।য় 
সুশিক্ষিতের স্তায় শ্রেণীবদ্ধ থাকিয়া, যেন নায়কের আদেশক্রমে 
দেহ-গঠনকাঁধ্য স্ুনিরমে হুসম্পন্ন করে; কিন্তু মানবের মৃত্যু- 
কালে সেই সকল জীব বিশৃঙ্খল হইয়া! এ গঠনকে ভাঙ্গিয়া ফেলে) 
যেন মাবী-হাঁরা হইয়া পরম্পর নান! উৎপাত ঘটাইয়া বটস; 
তখন আপনারাই আপনাদের ধ্বংসের হেতু হইয়! দেহের ক্রিয়া 
নষ্ট ও বন্ধ করিয়া বসে। মরণক লে দেহী দেহত্যাগ করিয়া 
গেলে পর, সেই পরিত্যক্ত দেহে অসংখ্য জীবাণু সকল তুমুল 
গ্রাম আরম্ভ করে। 

জীবিতীবস্থায় প্রাণ পিওদেহের সাহায্যে এ জীবাণুদের নিয়মিত 
করিয়া রাখে, পরে প্রাণ চলিয়। গেলে, তাহারা আর ম্ুনিয়মে 
থাকে না; কাজেই পরম্পর মারানরি কাটাকাটা করিয়া মবে । 
এই কথাটি মনে হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যছুবংশ ধ্বংসের কথা 
মনে পড়ে। আমার বোধ হয়, রূপক রূপে ইহা! উহারই অন্থবপ 
মাত্র। দেহীরপী শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলে, দেহরূপ (জীবসমষ্টি ) 
যছুবংশ প্রবূপ আপনার মাবামারি কাটাকাটা করিয়। মরে; তথন 
এ জীবাণু বা অণু সকল বিচ্ছিন্ন হইয়! যাঁয়। এই যে জীবাণু 
একত্র সঘদ্ধ হইয়াছিল, সেই বন্ধনের বিচ্ছেদের নামই মৃত্যু 
জীবনীশক্তির বলে জীবাণুর একত্র সমাবেশ অর্থাৎ পৃথক পৃথক 
অণুগুলি একত্র বদ্ধ হইয়। নিদ্দিষ্টআকার-বিশিষ্ট হইলেই মান্য 
হুইল) আবার যখন এঁ জীবনীশক্তির লোপ হয়, তখনই এ 
অণু সকল এক অপুর্ব আকর্ষণ-শক্তির বলে পরম্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া 
চারিদিকের আকাশে ছড়াইয়। পড়ে; এই বিক্ষিপ্তাবস্থা ক! 
ছড়ান অবস্থার নামই মৃত্যু । 


ধন্মের তিনটি পথ । 
পিগুদেহ। 


স্থলদেহের মধো পিগুদেহ বা স্ক্ষদেহ পরিব্যাপ্ত বাঁ ছড়ান 
ভাবে থাকে, এবং ভাগু বা স্থুলদেহের বাহিরেও কতকদূর পথ্যস্ক 
বিস্তত থাকে; ইহাকেই পিগুদেহ কহে। এইটি সুষ্মদেহেব 
নিযস্তর অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত স্থল। মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই এই 
দেভ্টি শবরূপে পড়িয়া যায়। এই পিগুদেহ পূর্ববলিখিত ভাগুদেহেব 
পরিচালক; ইহাই ভাগুদেহ বা স্থলদেহের নিয়ন্ত। অর্থাৎ পিগু- 
দেহকে অবলঘ্ন করিয়! প্রাণ স্থল বা ভাগুদেহের কাধ্য চালন! 
করিয়। থাকে; স্থতরাং পিগুদেহ স্থুলদেহের বাহনম্বরূপ। মুতাব 
পব এই পিগুদেহ কিছুক্ষণ স্থলদেহের সঙ্গে থাকে, পবে বিচ্ছিন 
তইরা যায়; কাজেই পিগুদেহ ভাগুদেহ হইতে পৃথক হইলে 
ভাগুদেহ অর্থাৎ স্থলদেহ জড়বৎ পড়িয়া থাকে । 

তখন পিগুদেহ ও ভাগুদেহের সংযৌজক যে রূপার ন্যায় 
বর্ণবিশিষ্ট অতি সক্ষম সুত্র ছিল, তাহ ছিন্ন হইয়া যায়; ইহাঁকেই 
ঘৃহ্যু কহে। নিপ্রিতাবস্থায় এই স্ত্রাট বিচ্ছিন্ন হয় না। যতক্ষণ 
এই ভাগুদেহ হইতে পিগদেহ একেবারে বিচ্ছিন্ন না ভর, ততক্ষণ 
স্থলদেহের অন্তোষ্টিক্রিয়। করা উচিত নহে । এই জন্যই আমাদের 
শানে মৃত্যুর পরও করেক ঘণ্টা দাহ করিতে নিষেধ আছে। 
নিদ্রা ও মৃত্যুতে এইমাত্র প্রভেদ । 

এই পিগুদেহ যে কেবল মানুষেরই আছে, তাহা নভে। 
প্রত্যেক চেতন অচেতন পদার৫থেরই অপতত্বে নির্মিত ঠিক স্থূল 
দেহের অনুরূপ পিগুদেহ আছে । 

আবার এঁ সকল অচেতন পদার্থের পিগুদেহ বিশেষ বিশেষ 
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'অপতকে নির্মিত। কাচের এ পিগদেহ কঠিন অপতবে ; জলের 
পিগদেহ তরল অপতব্ে; বাণ্পের এ পিগুদেহ বাষ্পীয় অপতন্থে 
নিশ্মিত হয়; স্ৃতব।ং মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তি স্ত্রী, পুন, গৃহেব 
সমস্ত দ্রব্যেরই এ স্থক্সদেহ দেখিতে পার। মৃত বান্তির মনে 
হয়, এ সকল বস্বর স্ুল দেহই দেখিতেছি, বাস্তবিক স্থুলদেহ 
দেখিতে পায় না; শুক্দেহ দেখিতে পায়। কিন্তু জীবিত 
বাক্তির স্থলদেহ থাকায়, মৃত-ব্যক্তির সুক্মদেহ বা অন্ত কোন 
বস্বব স্ক্ম দেহ দেখার শক্তি থাকে না; কাবণ জীবিত ব্যপ্ডি 
স্থল-ভাবাপন্ন ; আব মৃতব্যক্তির সে স্থল অবস্থা নাই। স্ুলভাবে 
সুক্মভাঁব দর্শনেব শক্তি থাকে না); কারণ ইন্দ্রিয় সকল স্থল 
ক্ষিতিতত্বে নির্মিত, আব হুঙ্গদেহ হুম অপতব্ে নির্মিত। 
সুক্ষভাবে স্ুুলও দেখিতে পার না । 

যখন পিগুদেহ ভাগুদেহ হইতে জন্মেব মত পুথক হইন্ে 
থাকে, তখন সেই মৃত ব্যক্তির চতুর্দিকে আর্তনাদ ও শোক 
কবিলে উহার দারুণ যন্ত্রণা হইতে থাকে; তৎকালে মৃত ব্যক্তি 
নিজের জীবদ্দশার কৃত-কর্মম সকল বাজীকরের পট পবিবর্তনে 
স্তায় পর পর দেখিতে পায়, তখন সেই সকল কর্মের হিসাব- 
নিকাশ হইতে থাকে ; স্থতরাং নিজ কত সামান্ত সামান্ত কার্য 
পধ্যন্ত সে তখন দেখিতে পায়; তখন আত্মীয়েবা আর্তনাদ 
করিলে তাহার সেই সকল কৃত-কর্মের হিসাব-নিকাশের গোল- 
যোগ হইয়া! যায়। তংকালীন এঁ সকল চিন্তার সমষ্টি একত্রিত 
হইয়। পরজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে; সুতরাং তৎকালে আর্তনাদ 
করিয়া গোল করিলে তাহার পরজীবন গঠনের উপায় সকল 
বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে; অতএব মুমুূকালে তাহার নিকট আর্ত- 


ধর্মের তিনটি পথ । ১১ 


নাদ করিয়া তাহার পর জীবনকে বিশৃঙ্খল করিয়৷ দেওয়া কখনই 
বুদ্ধিমান আত্মীয়ের উচিত নহে। যিনি আর্তনাদ কবেন, তিনি 
তাহার প্রকৃত আত্মীয় নহেন, বরং শক্র। তৎকালে স্থির ও 
ধীরভাবে ঈশ্বরের নাম শুনান প্রকৃত আম্মীয়ের কর্তব্য । 

অন্নময় কোষ খসিয়া গেলে পিগুদেহ, শুক শরীর অর্থাৎ 
বাসনাদেহ ও ভাবনা-দেহ লইয়া ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞান বা 
নিদ্রিত হইয়। পড়ে। এই বাসনা-দেহ মনোময় কোষের স্থুলাংশ 
দ্বাৰা ও ভাবনা-দেহ মনোময় কোষের সুত্াংশ ছার। নার্দমীত। 
নিদ্রাঙ্গেব পর ইহ-জগতের পরিবর্তে সে আর একটি জগৎ 
দেখিতে পায়; তাহাকে ভুবর্লোক কহে; ইহাকে সচরাচর 
প্রেতলোক বা কামলোক কহিয়া থাকে। প্রেত অর্থে ইহ-জগৎ 
হইতে প্রস্থিত ব্যক্তির গমনের স্থান; আর যেখানে ইহ-জীবনের 
কামনা বা বাসনা সকল প্রবল আকার ধারণ করিয়া যাতন! 
দিতে থাকে, তাহাই কাম-লোক; ইহাকে সাধারণে নরকও 
রুহিয়া থাকে । 

নিদ্রাভঙ্গের পর মৃতব্যক্তি প্রথম প্রথম বুঝিতেই পারে না 
যে, সে মরিয়াছে কি জীবিত আছে; কারণ সে পৃথিবীস্থ 
আন্মীয় বন্ধু ও গৃহের দ্রব্যাদি সবই দেখিতে পীয়। যদিও সেই 
সকলেব ুক্মদেহ দেখে, কিন্তু সুস্ম কি স্কুল দেখিতেছে বুঝিতে 
পারে না, কারণ হুক্মদেহ স্থুলের ঠিক অনুরূপ; তবে সে দেখে 
যে, সে নিজে প্রাচীর আদি ভেদ করিয়া নির্বিগ্বে গমনাগমন 
করিতেছে; আত্মীয় বন্ধু তাহার কথা শুনে না; শুনিতে পায় 
না বা গ্রাহ কবেলা; তাহাকে দেখিতে পায় না). এবং নিজে 
অত্যন্ত স্থচ্ছন্দতীন্ুভব কবে; অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত 


১২ ধর্মের তিনটি পথ । 


হয় না; শরীর নীরোগ, সুস্থ, সবল) এমন সুস্থতা সে জীবনে 
কখন অনুভব করে নাই; আবার কখন বা আম্্ীয়ের৷ কথ। 
কহে ও তাহার কথা শুনে। (ইহাতে সহজেই বুঝ। যাঁয় বে, 
বখন জীবিতেরা নিদ্রিত হয়, তখনই দেখিতে পায় ও কথা কহিতে 
পারে, কিন্তু জাগিলেই আর তাহাকে দেখিতে পায় না, তাহার 
কথা শুনিতে পায় না, সুতরাং কথাও কহে না )। 

যখন মৃত-ব্যক্তির বিশ্বাস হয় যে, সে মরিয়াছে, তখন 
নিজের পাপ সকল মনে করিয়া নরকের ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়ে । 
এই সমর মহাত্সাগণ দয়া করিয়! সাত্বনা দান করেন। তাহারা 
কহেন,__-“ঈশ্বরের রাজ্যে অবিচার নাই; নিজ পাপ অপেক্ষা 
বেশী সাজা কখনই পাইবে না) নিজ কর্মের ফল ভোগ হইলেই 
অতি সুখে ও আনন্দে থাকিবে ভয় নাই 1” 

তৎপরে এ কামলোকে বা প্রেতলোকে নিজ নিজ কর্ম্ীন্- 
যায়ী বাসনা বা কামনার অজস্র দারুণ যাতনা! সকল ভোগ হয়; 
তজ্জন্ত ইহাকে কামময় লোক কহে। ভুবল্লেণকের নিয়াংশ বা 
স্থলাংশই প্রেতলোক, আর উচ্চাংশ বা হুক্াংশকে পিভিলোক 
কহিয়। থাকে । প্রেতলোকে উপস্থিত ব্যক্তির স্থুলদেহ থাকে না 
বটে, অথচ মনের বৃত্তিগুলি স্পষ্ট বা পরিষ্কার থাকে, বুদ্ধিব 
কোন পরিবর্তন হয় না; ভূল্লোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে যেমন 
ছিল, এখানেও ঠিক তেমনি থাকে; কাম, ক্রোধ, লোভ 
প্রবৃত্তিগুলি প্রবল আকার ধারণ করিয়া ভীষণ যাতনা দিতে 
থাকে । 
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ধর্মের তিনটি পথ । ১৫ 
সুন্মমদেহ বা বাসনাদেহ ও ভাবনাদেহ | 


অপতত্বের নিয় স্তরে পিগদেহ নির্মিত); ইহা অপেক্ষা অপ- 
তত্বের উচ্চ স্তরে হুক দেহটি প্রস্তুত। এই দেহটি অবলগ্ধন 
করিয়া প্রীণঙ্জীব নিত্রীকালে ব৷ মৃত্যুর পর ভুবল্লেণীকে ভ্রমণ করে । 
ইহাতে কামনা সকল বদ্ধ থাকে বলিয়া ইহাকে কামদেহ বা 
বাসনাদেহ কহে। এই দেছটি লইয়া মানুষ কাঁমলোকে অর্থাৎ 
ভুঘল্লেণকে কামনা সকল ভোগ করে। ইহার অভ্তান্তরে আব 
একটি সুপ্লমদেহ আছে, তাহা তেজজ্তবে নির্মিত স্থতরাং এই 
দেহটি বাসনাদেহ অপেক্ষাও শুল্ক পদার্থে নিশ্ষিতি; ইহার নাম 
ভাবনা! বা মানসদেহ। ভুবল্লেণক ভোগ শেষ হইলে এই বাসন! 
বা কামদেহটি খসিয়| যায়; ইহাকেই দ্বিতীয়বার মৃত্যু কহে; 
তখন মানস বা ভাবনাদেহ লইয়া স্বর্পোকে বা স্বর্গে গমন করে। 

জীবিতাবস্থায় মানবের কামদেহের স্থল ও সুক্ষ পরমাণু 
সকল মিশান থাকে কিন্তু মৃত্যুর পর কামদেহের স্থুল পরমাণু- 
গুলি উপরে, আর স্থপ্মগুলি ক্রমে ক্রমে নিয়ে স্তরে স্তরে সাঙ্তান 
হয়; যাহাদের বাহিরের আবরণ যত স্থল, তাহারা ততই 
কাম-লোকের নিম্বস্তরে থাকে; আর ধাহাদের বাহিরের 
আবরণ যত সুক্ষ, তাহারা ততই উদ্ধলোকে গমন করেন সুতরাং 
কাম, ক্রোধ আদি কুচিস্তা দ্বারা যে যতই নিজের ফামদেহের 
স্থল পরমাণু সকল বুদ্ধি করিতেছে, তাহাকে ততই পরলোকের 
নিক্স্তরে যাইতে হইবে; কাজেই কষ্ট পাওয়া তাহার পক্ষে 
অনিবার্য, আর এ কুচিস্তা যে বতই আসক্তি সহ করিয়াছে, ততই 
বেশীদিন সেই নিয়স্তবে থাকিয়। দারুণ কষ্ট পাইতে হুইবে। 

| ২ ] 
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পরে যখনই এম্পন্দন থামিয়! বাইবে, তখনি কাষদেহের মৃত্যু 
হইবে অর্থাৎ কতকগুলি পরমাণু ঝরিয়! গিয়া উর্ধস্তরে উন্নীত হইবে । 
এইরূপে বহু বিলম্বে উদ্ধ স্তরে যাইতে পারিবে ; কিন্তু ধাহাদের 
সংচিন্তা দ্বারা হুক্্ম পরমাণুগুলি অধিক এবং স্থল পরমাণুগুলি 
নিম্পন্দ ব৷ ক্রিয়াহীন, তাহারা অতি শীঘ্রই উর্ধে উঠিতে পারেন । 
ভুবল্লেকের স্তরে স্তরে সকলকেই উঠিতে হইবে ) পরে ভুবল্লেক্ষের 
সর্ব উচ্চন্তরে পৌছিয়৷ কামদেহটি একেবারে ত্যাগ করে ; ইহাকেই 
দ্বিতীয়বার মৃত্যু কহে। 

তারপর মানসদেহ লইয়৷ স্বর্গে যায়, সেখানেও স্তরে স্তবে 
উঠিতে উঠিতে সর্ব্ব উচ্চে গিয়৷ বিশ্রাম করে; তৎপরে আবার 
পৃথিবীর দ্রকে গতি হয়, অর্থাৎ স্থলে গতি আরম্ভ হয়; 
তখন পিতা মাতার সাহায্যে স্থল শরীর পাইয়া আবার কর্ম 
করিতে থাকে; তখন আবার কিছু কিছু শিক্ষা হইতে থাকে; 
প্রত্যেক জীবনে কিছু কিছু শিক্ষ! হইয়া বহু জন্মের পর যখন সম্পূর্ণ 
জ্ঞান ও তত্তিতে পটু হন, তখন আর জন্ম হয় না, এই জন্মরহিত 
হইলেই আমাদের সব ছুঃখ কষ্ট ুচিয় যায়; এইবপে মনুষ্য স্থুল 
(ক) হইতে হুক্ষ্ে (জ) উঠিতেছে, এবং স্বগ্থবাসের পর আবার 
সঙ্গম ( জ) হুইতে স্থুলে (ক) নামিতেছে। গ চিহ্িত স্থানে জন্ম 
ও খ চিহ্থিত স্থানে মৃত্যু হয়; ক জীবনের ঠিক্‌ মধ্যস্থল। যিনি যত 
বয়সেই মরুণ না কেন ক তাহার মধ্যবর্তী স্থল। যতদিন সেই অনন্ত 
শক্তিতে,সেই অগাধ জলরাশিতে,সেই অনন্ত অপরিসীম তেজরাশিত্ে 
মিশিতে ন! পারিব, ততকাঁল এই যাতায়াত করিতেই হইবে। 

এ স্থলে ইহলোক ও পরলোক সন্বন্ধেও কিছু বলিতে হইল। 


ডে ভরত তে 


ধর্মের তিনটি পথ। ১৫ 
ভূর্লেক বা পৃথিবী । 


ভূল্লেণেক বা পৃথিবী ক্ষিতিতত্ব হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ ভূল্লেণক 
যে পদার্থে প্রস্তত, তাহাকে ক্ষিতিতত্ব কহে) ইহাকেই লোকে 
ইহলোক বলিয়া থাকে। ইহা কঠিন, তরল, বাম্প ও ইথরে 
নিশ্শিত; ইথর অন্ত তিনটি অপেক্ষা লঘু) এই ইথর আবার 
একটি নহে; ইহা চারি প্রকার, ষথা ১ম ইথখর। ২য় ইথর। 
৩য় ইখর। ৪র্থইথর। মোট এই সাতটি পদার্থের মিশ্রণে পৃথিবীর 
সৃষ্টি হইয়াছে। আবার ইথর অপেক্ষাও সহস্র সহস্র গুণ লঘু ও 
হুমম পদার্থ আছে। এই সকল হুক্ম পদার্থের নাম অপতত্ 
(850791-815665৮ 01 তেজন্তত্ব (1167191 115065 ) ইত্যাদি | 
অপতন্বে প্রন্তত জগতের নাম ভূবল্লেশক; ইহাও আবাব সেই 
ভুল্লেণকের স্তায় সাতটি হুস্্প উপাদানে প্রস্তুত; ইহারাও আবাঁধ 
ক্রমশঃ হুস্্মতর ও লঘুতর। এরই ভুবল্লেপক কতকাংশ ভূল্লেণকেব 
অন্তনিবিষ্ট; আবার এই অপতন্ব অপেক্ষা সথস্ম ও লঘু পদার্থ 
আছে; তাহাকে তেজস্তত্ব কহে। ইহারও এরূপ সাতটি স্তর 
আছে; ইহার দ্বারা যে জগৎ সৃষ্ট, তাহার নাম স্বল্পেণক। 
্বল্লেকের কতকাংশ ভুবল্লেকের অস্তনিবিষ্ট। ঠিক এইবূপ 
অপরাপব লোক সকলও ুশ্মতম ও লঘুতম উপাদানে প্রস্তত 
হইয়। একটির মধ্যে অপরটি অবস্থান করিতেছে কিন্তু প্রত্যেকটি 
অপরটির বাহিরেও কতকদুর পধ্যন্ত প্রসারিত আছে। 


০ 


১৬ ধর্দের তিনটি পথ ॥ 
পরলোক । 


এস্থলে আমর একবাব পরলোক সব্বন্ধে আলোচনার 
আবগ্রক মনে করি। অনেকেই মনে করেন ব! বিশ্বীস করেন, 
পবলোক একটি বহুনুব-দুরান্তরে স্থিত; বাস্তবিক তাহ৷ নহে। 
সমস্তই এই ভূল্লেক অর্থাৎ পৃথিবীতেই ওতপ্রোতভাবে স্থিত ॥ 
এই পরলোক অনেকগুলি ; যথা__ভুবল্পেণক, স্ব্লেণক, মহঃলোক, ' 
জনঃ-লোক, তপঃলোক, সত্যালোক । 
যেমন রসের মধ্যে রসগোল্লা থাকে; আবার রসগোল্লার 
মধ্যেও রস থাকে; তদ্প ভূল্লেণক মধ্যেই ভুবল্লেণক, স্বল্লেণক 
ইত্যাদি, যেন পরম্পর মিলিত সংশ্লিষ্ট; যেমন মৃত্তিকা মধো 
জল, বায়ু ও ইথর থাকে ; যেমন জলের মধ্যে বাধু অস্তনিবিষ্ট 
থাকে, যেমন বাতু মধ্যে ইথর আদৃশ্তভাবে অস্তনিবিই থাকে, 
ত্রদ্দপ তৃল্লেণীক মধ্যে ভুবল্লেণিক, আবার ভূবল্লেণক মধ্যে স্বল্লেণিক 
ইত্যাদি ক্রমে অস্তনিবিষ্ট থাকে; কিস্তু ভূল্লেণকের বাহিরেও 
কভকদূব পর্য্যন্ত ভূবল্লে ণক, আবার ভুবল্লে একের বাহিরেও কতকদূর 
পর্য্যন্ত স্বল্লেক ; স্বল্লেশকের বাহিরেও কতকঢুর পর্য্যস্ত মঃলোক 
এইরূপে অবস্থিত। ুবল্লেণকে সাতটি স্তর আছে; নিম়তম 
স্তবটি অপতত্বের স্থল পরমাণু দ্বারা, তদূর্ধের স্তর অপতত্বের তরল 
ও তদূর্ধে অপতব্বের বায়বীয় পদার্থ দ্বারা নির্মিত। এইরূপে সাতটি 
স্তর ক্রমে ক্রমে সুক্মতর, লুক্মতম পরমাণু হবার! নির্িত। তদৃর্থে 
মত, জনঃ, তপঃ, সত্য এই সমস্ত লোকই প্রত্যেকটা এরূপ সাত 
সাতটা স্তপ্ে বিভক্ত এবং তেজন্তত্বে নির্টিত | - 
ভুবন্নেবকের মধ্যে প্রেতলোক ও পিতৃলোক এই উত্তর স্থলেই 


ধর্মের তিনটি পথ । ১৭ 


স্থলতম ম্পন্দনই উৎপন্ন হয়, অন্য স্পনঁন হয় না) উচ্চম্পন্দন 
একেবারেই উৎপন্ন হয় না, কারণ ইহা অপতত্বের স্লতম পবমণু 
দ্বারাই নির্শিত। পিতৃ-লোৌকের চিস্তাসকল প্রেত লোকের না 
তত সকাম ন! হইলেও নিফাম নহে, তবে অপেক্ষাকৃত 
উচ্চচিন্তা, উচ্চ বাসনা-প্রবণ অর্থাৎ অপেক্ষাকত স্থখদ ;) গ্রেভ- 
লোকের স্ঠায় ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক নহে। ভূবলেরক স্বাথশ্হয 
স্থান নহে, কিন্তু স্বর্গে স্বার্থেব লেশ মাত্র নাই। স্বর্গের গাকৃত 
অবস্থা আমাদের বোধের অতীত, কারণ আমাদের জ্ঞান পৃথিবী 
সম্বন্ধে; যাহা পৃথিবীতে অতি সুন্দর, অতি স্থুখদ, তাহ!বই 
সহিত তুলনা করিব, কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে স্বর্গের কোন অ“শেখ 
তুলন! হইত পারে না। যাহা আমর! খুব সুন্দর, অতি সুখ 
৪ মনে কবি, তাহারই উপমা দিতে পারিব; কিন্তু তাহ! 
ভূুল্লেণকেব সুতবাং তাহার সহিত তুলন! হইতে পারে না। গে!ক 
সম্বন্ধে বুঝিবাব জন্ত একটি ছবি দিলাম, তাহাতে ঠিক বুঝ! ন! 
যাইলেও ঝঁতকটা অনুভব করা যাইবে । যদিও ইহা একদিক 
দেখান হইল কিন্তু দশদিকেই এইরূপ বুঝিতে হইবে। 

১ম ভুল্লেক অর্থাৎ পৃথিবী । ২য় ভুবল্লেণক। ওয় স্বল্লে!ক 
হইতে ৭ম সত্যলোক পর্যান্ত স্বর্গলোক বলিয়া কথিত হয়। ভুব- 
ল্লেণকের কতক অংশ তুল্লেণকের অন্তনিবিষ্ট, স্বতবাং ১ম, ২ফ ছিব 
ল্লেশীক। ভূবল্লেশেক আবার ছুইভাগে বিভক্ত; নিয়াংশ (*) 
প্রেতলোক; আব উচ্চাংশ (চ) পিভুলোক, ১ম, ২য়, ৩য় 
স্বল্লেশিক। ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ মহঃলোক | ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, 
জনঃলোক | ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠট, তপঃলোক | ১ম, ২য়, ওয়, 
৪র্থ, গম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, সত্যলোক কিন্তু প্রত্যেক উচ্চলোকের উচ্চাংশে 


১৮ ধর্মের তিনটি পথ: 








০এ৩শাাশিশী পিসী 


কোন তন্িয় লোক নাই, অথচ প্রত্যেক নিম্ন লোকের মধ্যে সকল 
উচ্চলোকই কিছু না কিছু অন্তনিবিষ্ট। পিতৃঁলোকের পর হইতেই 
স্বর্গ বলিয়৷ কথিত হয়। সাধারণ মানব প্রায়ই স্বল্লেণক হইতে 
ভুল্পেণকে প্রত্যাবর্তন করে; কিন্তু মহাত্মা অর্থাৎ ধাহাদের কাবণ 
দেহ ভ।লরূপে গঠিত হইয়াছে, তাহাদের গতি নিজ নিজ অবস্থানু- 
সারে উর্ধা, উদ্ধীতর, উন্ধীতম পর্য্যন্ত হইয়! থাকে । নারদাদি ধাধিগণ 
সত্যলোক পধ্যস্ত ভ্রমণ করিতে পারেন। 

পৃথিবী ঝা ভূক্পেণক ক্ষিতিতত্ব হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহ! 
কঠিন, তরল, বাম্প ও ইথরে নির্মিত। ইথর অন্য তিনটি অপেক্ষ। 
লঘু । আবার ইথর অপেক্ষা সহত্র সহজ গুণ লঘু +বা হুন্ষ্ম পদার্থ 
আছে। এই সকল হ্ুক্ম পদার্থের নাম অপতত্ব, (48057 
[17197 ) তেজস্তত্ব (1157691-156657) ইত্যাদি এই সকল 
সুক্ষ বিষয় আধুনিক বিজ্ঞান অবগত নহে। 


ধশ্মের তিনটি পথ । ১৯ 


এই সকল সু পদার্থ সবার! পরলোক নির্শিত) যেমন মৃত্তিকা! 
মধ্যে জল, জল মধ্যে বাষু, বাষু মধ্যে ইথর ক্রম. পরম্পর! ক্রমে 
অস্তনিবিষ্ট থাকে, অথচ অনুভব করা বায় না; তন্গপ লোক 
সকল পরস্পরের অস্তনিবিষ্ট আছে। পরলোক একটা দুরবর্তী 
স্থানে স্থিত নহে; ইহা পূর্ষও বল! হইয়াছে । আমাদের এই 
নগর, গ্রাম, বাজার, ঘর, বাড়ী, ঘাট ও পথের মধ্যেই অবস্থিত । 
কত মৃত আত্মীয় অর্থাৎ ভুবল্লেএকের কত ব্যক্তিই হয় ত আমাদের 
অতি নিকটে দীড়াইয়। আছেন; তিনি আমাদের হুস্মদেহ 
দেখিতেছেন কিন্তু আমর! তাহাদের দেখিতে পাইতেছি ন1; তাহার 
কারণ এই, আমাদের শরীর বা ইন্দ্রিয় সকল ক্ষিতিতত্বে অর্থাৎ স্থল 
পদার্থে নির্শিত,ম্থতরাং সীমাবদ্ধ । ইহার উপরের সুক্সবিষয় দেখিবার 
শক্তি নাই। স্থলতত্বে প্রস্তত ইন্দ্রিয় সকল ুক্্মবিষয়ের জ্ঞানে অক্ষম । 
বায়ু যেমন হুস্মন পদার্থ, দর্শন ইন্দ্রিয় তদপেক্ষা স্থল পদার্থে নিশ্মিত, 
সুতরাং বাধু দেখিতে পাই না। স্পশেক্দ্িয়, দর্শনেন্দ্রিয় অপেক্ষা 
কুল, সুতরাং বায়ু স্পশেন্দ্িয়গ্রাহ। ইথর বায়ু অপেক্ষাও স্ক্, 
স্থতরাং ইথর আমর! কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি না; 
তদ্্রপ আমরা স্থলশরীরী অর্থাৎ অন্নময় কোষে আবদ্ধ, সুতরাং ইথর 
অপেক্ষ। হুক্্ম অপতত্ব দ্বার নির্মিত যে হুক্মদেহ, তাহা কি প্রকারে 
দেখিতে পাইব? ধাহাদের স্থস্ষ দৃষ্টি অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি খুলিয়াছে, 
তাহার! সেই সুক্মদেহ এবং স্থলদেহ উভয়ই দেখিতে পান। তাহা" 
দের পক্ষে ইহলোক ও পরলোক আর মৃত ব৷। জীবিত সবই সমান। 
তিনি ইহলোকস্থিত ব৷ পরলৌকগত অর্থাৎ মৃত বা জীবিত সকলের 
সহিতই সমান ভাবে কথাবার্তী কহিতে পারেন; কিন্তু আমর এই 
র্মচন্কুতে সুশ্ম জগৎ বা হুক্ষম দেহ দেখিতে পাই ন!। দেখিতে পাই 
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না বলিয়া তাহ! ধারণা করিতেও পারি না, বিশ্বাস করিতেও মন 
চাহে না; কিস্তু ইহা সকলেরই বিবেচনা কর! উচিত যে, যাহ! 
আমর! দেখিতে পাই না, তাহ! অনেক যন্ত্র্ধারা ( অনুবীক্ষণ আদি ) 
দেখিতে পাওয়! যায়; অতএব আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহয নহে, এমন 
অনেক বিষয় আছে। 

কিন্তু আমর যখন নিদ্রিত হই, তখন পরলে।কগত অর্থাৎ 
কামদেহবিশিষ্ট মৃতবাক্তিদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়া থাকে 
আমর! নিড্রিতাবস্থার় আমাদের জীবাত্মা স্থুলদেহ ত্যাগ করিয়া হুঙ্ষা- 
দেহ লইয়া পরলোকে গমন করে। (সেই জন্য বিছানাকে লোকে 
মৃতশব্যা কহে, বিছান! স্পর্শে অশুচি জ্ঞান করে )। এ সময় একটি 
সাদা রৌপ্যবৎ হুক্ষসথত্র দ্বারা স্থলদেহের সঙ্গে হুক্ষ্দেহের বোগ 
থাকে; এই স্থস্ম্ত্রটি ছিন্ন হইলেই মৃত্যু হয়) মৃত্যু ও নিদ্রাতে 
ইহাই প্রভেদ মাত্র ; এই নিদ্রাকালে আমাদের সহিত মৃধ্যক্তিদের 
পরলোকে দেখ! হয়, নিদ্রাভঙ্গে আনাদের তাহ শ্ররণ থাকে না; 
কখন কখন ছু-একটি যাহা! মনে থাকে, তাহা স্বপ্রজ্ঞানে উপেক্ষ। 
করিয়া থাকি। নিদ্রীভঙ্গে যেই স্থলজগতে আসি, আর সুঙ্দষ্টি 
ঘুচিয়া যায়; কারণ স্থুলশরীরী হইয়া পড়ি, সুতরাং আর হুক্ষজ্ঞান 
থাকে না। এই সময় আর তাহাদের আমরা দেখিতে পাই না, অথচ 
তাহারা আমাদের অতি নিকটে থাকেন; কিন্তু তাহার! আমাদের 
হুক্ষমদেহ দেখিতে পাঁন। আমরা যখন যাহা করি, তাহারা আমাদের 
হুক্মদেছে তাহা দেখিতে পান; ময় সময় তাহারা আমাদের 
সাবধান করিয়া দেন এবং সাস্বনা করেন, কিন্তু আমরা তাহাদের সে 
দকল কথা শুনিতে পাই না ) কেন না,তথন আমর! স্থুলদেহে থাকি | 
অনেক সময় তাহারা অনৃশ্তভাবে আমাদের উপকা'রও করেন। 
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অমেকে ভাবেন, মিদ্রার সমফ়টা আমাদের বৃথা যায়, বাস্তবিক 
তাহা নহে) অনিরাম মস্তিষ্কে কাজ করাইলে পাগল হুইয়। যাইতে 
পারে। তা ছাড়া, নিদ্রিতাবস্থায় মহাত্মাদের নিকট অনেক উপদেশ 
পাইয়! থাকি এবং পরোপকারের তীত্র ইচ্ছা! থাকিলে এ সমগ্র 
অনেকের অনেক উপকারও কর! ষায়। শয়নের পূর্বে যদি কান 
ব্যক্তির এ্রকাস্তিক উপকারের ইচ্ছা করা যায়, তবে নিজ্রিতাবস্থায় 
কুক্্মদেহছে তাহার উপকার করা যার, কিন্তু মনে থাকে না। যদি 
মনোঘোগ পূর্ব্বক অনুসন্ধান কর! যায়, তবে দেখা যায় যে, সেই সেই 
লোকের উপকার হইতেছে । স্বপ্লাবস্থায় অনেকে প্রত্যাদেশ পাইয়া 
থাকেন। অনেক সময় ধন দিয়! প্রত্যাদেশে ওষধাদি পাইতে শুনা 
যায়। আমি গুনিয়াছি, কোন লোক শ্বাসাস ( এ্যাজম! ) 
বোগে বহুকাল কষ্ট পাইয়৷ তারকেশ্বরে ধা! দেয়, তিনদিন পৰে 
'আদেশ হইল, “চরণামৃত খাইতে গিয়। নদ্ণামাতে যে জন্ত দেখিতে 
পাইবি, সেইটা তিনদিন খাইৰি ;” নদণামাতে চরণামৃত খাইতে 
গিয়া দেখে, একটি আরম্ুলা রহিয়াছে; তাহাই লইয়া আসিয়া 
সিদ্ধ করিয়৷ জল খাইয়া আরোগা হইল। আরম্ল! (ব্রাটা) 
হোমিওপ্যাথগণ জানেন এ্যাজ মার ওষধ। 

পূর্বোল্লিথিত ক্ষিতিতত্ব, অপতত্ব, তেজস্তত্বসকল সর্বদ| স্পন্দিত 
হইতেছে) তাহাদের বিভিন্ন স্পন্দনে মানবের বিভিন্ন জ্ঞান বা অনু 
ভব উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপতত্বের স্পন্দনে মানবের শুক্মদেহ 
স্পন্দিত হইয়া নানাপ্রকার মনবৃত্তি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, দয়া, 
মায়া, ইত্যাদি নানাপ্রকার বাসন! বা কাঁষনা উৎপাদন করে। অপ- 
তন্বের আবাব নানাপ্রকার স্তর আছে। অপতত্বের সেই বিশেষ 
বিশেষ স্তরের ম্পন্দনে। হুক্ষদেহক্ষে স্পন্দিত করিয়! বিশেষ বিশেষ 
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কামনার উদয় করিয়া দেয়। অপতত্বের নিন স্তরের স্পন্দনে নীচ 
কামনা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দ্বণা, হিংসা ইত্যাদির উদয় হয়; 
আর উচ্চতর স্পন্দনে সংকামন! দয়া, জ্ঞান, পরোপকারের ইচ্ছ! 
ইত্যাদির উদয় হয় সুতরাং ভূবল্লেণক আদি লোক সকলের স্পন্দনে 
আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ আছে; এম্পন্দন আমাদের হুষ্পরদেহের 
স্পন্দন উৎপন্ন করিয়৷ কামনার বা বাসনার উদয় করিয়াদেয়। 
অপতত্বের স্থুলস্তরের স্পন্দনে আমাদের কামদেহের স্থল পরমাধুগুলি 
স্পন্দিত হয় বলিয়! নীচ প্রবৃত্তিগুলির উদ্রেক হয়; আর অপগ্ুত্বের 
সক্ষেতর স্পন্দনে আমাদের কামদেহের সূক্ষ্ম পরমাণুর স্পনন উৎপন্ন 
হয় বলিয়া দয়। আদি সংগ্রবৃত্িগুলির উদয় হয়। 

আবার এই কামদেহের স্পন্দন কেবল কামদেহেই আবদ্ধ থাকে 
না, চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া অন্য লোকের সুজ্মদেহকেও স্পন্দিত 
করিয়া তাহার মনেও এ সকল বাসনার উদয় করিয়া দেয়; তাই 
লোকে বলে--সংসঙ্গে কাণীবাস ও অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ ; স্থতরাং 
কুচিন্ত। দ্বারা কেবল নিজের সর্বনীশ কর! হয় এমত নহে, নিকটস্থ 
অপরেরও অনিষ্ট কর! হয়; তাই নীচলোকের বিছানায় বস1, নীচ 
লোকের অন্ন ভক্ষণ করা, আ্োতের নীচের দিকে ক্নান কর, 
ইত্যাদি নিষেধ আছে। 

আবার কাহারও কামদেহে অপতত্বের স্থল পরমাণু, কাহারও 
কামদেহে হুঙ্ পরমাণু বেশী । ধাহাদের কামদেহে সুক্ষ পরমাণু 
বেশী, তাহাদের স্কুল পরমাণুর অংশ কম) তাহার উপর অপর নীচ 
ব্যক্তির কুচিন্তার স্পন্দন উৎপন্ন করিতে পারে না। উচ্চব্যক্কির 
সংচিস্তার ম্পন্দনে তীহার মনকে স্পন্দিত করিয়া! উচ্চ বা সংচিন্তার 
বলবৃদ্ধি করিয়৷ থাকে; আর নীচলোকের নীচ বা কুচিস্থা, নীচ 
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কারণ তাহার কামদেহের স্থল পরষাণুর সংখ্যা! বেশী থাকায়, অন্ধ 
নীচব্যক্তির কুচিন্ত! তাহাকে স্পন্দিত করিতে পারে । একটি উপম৷ 
দ্বারা আমর! এইটি বেশ বুঝিতে পারিব। যদি দু-চারিটি বাদ্যযন্ত্র 
একন্ুরে বীধা থাকে, এবং অপর ছৃ-চারিটি অন্ত স্থরে বাধা থাকে, 
তবে প্রথমগ্ুলির কোনটিতে আঘাত করিয়! তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
ধরিলে বেশ বুঝা যায় যে, সেই সুরে বাধা অপরগুলির ভিতর হইতে 
বন্কার উঠিতেছে অর্থাৎ বাজিতেছে; কিন্তু অন্ত সুরে বাধাগুলি 
একটুও স্পন্দিত হয় নাই। আবার যদি দ্বিতীয়গুলির মধ্যে 
কোনটিতে আঘাত কর! যায়, তবে প্রথমগ্ডলি স্পন্দিত হয় না, 
দ্বিতীয়গুলি স্পন্দিত হইতে থাকে অর্থাৎ বাজিতে থাকে; তন্রপ 
যাহার মন যে প্রকার, সে ব্যক্তি সেই প্রকার লোকের চিস্তাক্োতে 
সেইরূপ চিন্তায় চিত্তিত হইয়৷ পড়ে; কিন্ত ধাহাদের কামদেহে কুস্স 
পরমীণু বেশী, নীচ বা কুলোকের কুচিন্তায় তাহাদের মনের স্পন্দন 
উৎপন্ন হয় না; কিস্তু যাহাদের কামদেহের স্কুল পরমাণুর সংখ্য। 
বেণী ঝা সুষম পরমাণু ও স্থুল পরমাণু সমান, তাহাদের উপর নীচ 
লোকের নীচচিস্তার োত প্রবাহিত হইয়া কুচিস্ত। উৎপাদন করিয়া 
স্থল পরমাণুর সংখ্য। বৃদ্ধি করিয়৷ দিয়া ভীষণ অনিষ্ট সাধন করে ; 
তজ্জন্যই সদ! সর্বদা নীচলোৌক হইতে পৃথক থাক! আমাদের কর্তব্য। 
ভূল্লেণীকের গ চিহ্ছিত স্থানে মানবের জন্ম হয়, আর খ চিক্কিত 
'স্থানে মৃত্যু হইয়া থাকে ; তংপরে ভুবল্লেধকের (ঘ) প্রেতলোক 
(চ) পিতৃলোক, পরে ক্রমশঃ একটি একটি দেহ ত্যাগ করিতে 
করিতে উর্ধ ( জ) দিকে গতি হইতে থাকে? ধাহাদের কারণ শরীর 
সুগঠিত হইয়াছে, তাহার! বহুদূর পর্য্যন্ত, এমন কি সপ্তম স্বর্গ (জ) 
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'পর্যাস্ত উঠিয়া থাঁকেন, অন্তথায় অধিকাংশ লোকেরই স্বপ্লেক 
(৩য়) হইতে পৃথিবীর দিকে গতি হয়, গ স্থানে জন্ম হয়) (ক) 
জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী স্থান ; (খ) মৃতার স্থান, মৃত্যুর পর আবার 
ক্রদশঃ উর্ধ (জ) দিকে গতি হয়, আবার উর্ধদিক (জ) হইতে 
ক্রমশঃ স্থল হইতে হইতে নীচের দিকে গতি হইয়া €গ স্থানে।) জন্ম 
হয়। পুনর্ধবীর কর্ফল-ভোগ করিতে আসিয়া আবার নৃতন নুতন 
কর্ম প্রস্তুত করিতে থাকে'। বর্মরূপ বৃক্ষ উৎপাটন করিতে আসিয়া 
জ্ঞানত বা অজ্ঞানত অসংখ্য আগাছার বীজ ছড়াইয়া ফেলে । : এই- 
রাপে আমাদের প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে আবর্তন হইতেছে । 
মনুষ্যের জীবিতাবস্থা় কামদেছের সকল স্তরের পরম্াণুগলি 
মিশান থাকে, অর্থাৎ কামদেহের স্কুল শুস্মস সকল পরমাণুগুলিই 
দিশ্রিত থাকে; কিন্ত মৃত্যুর পর স্থল পরমাণুগুলি উপরে, হুশ্রগুলি 
নিম্নে, অতি হুন্গুলি আবার আরও নিয়ে পড়িয়া সাতটি স্তরে যেন 
সাজান হয়; ইহার নাম কামদেহের পুনগঠন। শী কামদেহের 
বহিরাবরণ যে পরমাণুতে নির্পিত হয়, কামলোকের ঠিক সেই স্তরে 
দেহটী যেন বাধিয়া! যায়, সুতরাং বহিরাবরণের পরমাণুর জাতি বা 
গল সুক্মতানুসারে প্রেতলোৌক, পিতৃলোকে বা! স্বর্গলোকে গতি হয়। 
ভূবল্েণকে সুস্দেহের স্কুল পরমাণুগুলি ঝরিয়া গেলে অর্থাৎ 
দ্বিতীয়বার মৃত্যুর পর তাহার উদ্ধে স্বলেশকে গতি হয়। ধাভাদের 
কারণ দেহ সুগঠিত হইয়াছে, তীহীন্দের গতি বহুদূর পর্যন্ত হইয়া 
থাকে, ইহ! পূর্বেও বল! হইয়াছে । তথাকার অবস্থা অতি আনন্দ- 
দায়ক, বর্ণনাতীত স্থখদ ; তথায় স্বার্থ কাহাকে বলে, তাহাব লেশ 
মাত্র নাই, নিজ আনন্দে বিভোর হইক্জ থাকেন এবং তথায় নিজ 
প্র্কতাসুঘায়ী মহাত্মাগথের নিকট শিক্ষিত হইতে থাকেন। 
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যাহারা কুচিস্তা দ্বার নিজের কামদেহের স্কুল পরমাণুর সংখা। 
বৃদ্ধি করিয়াছে ব৷ করিতেছে, মৃত্যুর পব নিয়স্তরে যাইয়া! তাহা" 
দিগকে-দারুণ যন্ত্রণা-ভোগ করিতে হইবে; অতএব কুচিস্তা দ্বাৰা 
কামদেহের স্থল পরমাণু সকল বৃদ্ধি করিয়! দুঃখ পাইবার জন্ত প্রস্তত 
হইও না। 

মানব জীব্তাবস্থায় অন্নময়কোষে বন্ধ থাকায়, তাহার কুবাসনা 
সকল ক্ষিতিতত্বের ভিতর দির প্রকাশ পাইতে থাকে ; সুতরাং 
কতরুটা বেগ কমিয়। যাওয়ায় ব! ব্যয় হইয়। যাওয়ায়, বাসনাজ্োত 
ধীরভাব ধারণ করে; কিন্তু অন্নময়কোষ খসিয়া৷ গেলে অর্থাৎ মৃত্যুর 
পর সে বাধা না থাকায়, প্রেতলোকে এ কুচিস্তা সকল ছুর্দমনীয় 
হইয়! ও প্রচণ্ডভাবে প্রকাশ পাইয়া, পাপীকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত 
ও উন্মত্ত প্রায় করিয়া তোলে; কাম, ক্রোধ, লোভ প্রস্ৃতি মন্দ 
প্রবৃত্তিগুলি একেবারে এমন প্রবল ও প্রচণ্ড হইয়া উঠে যে, সে 
তাহাদিগকে কোন প্রকারে দমন করিতে না পারিয়া অত্যন্ত 
ব্যাকুল হইয়! পড়ে। যে বাক্তি অতি কৃপণ, সে তাহার অতি যদ্ধেব 
সঞ্চিত প্রাণতুল্য অর্থ সকল, অপরে অযথ৷ ব্যয় করিতেছে দেখিয়াও 
নিষেধ করিবার শক্তি না থাকায়, নিবারণ করিতে না পারিয়া, 
কাতর হইয়া পড়ে। যেব্যক্তি সংশয়চিত্ত ছিল, স্ত্রীকে কাহারও 
সহিত কথা কহিতে ব! ঘরের বাহিরে যাইতে দিতে পারিত না, সে 
তাহার স্ত্রীকে অপরের সহিত আমোদ করিতে বা অযথা ব্যবহার 
করিতে দেখিয়া! মরমে মরিয়া যাইতে থাকে । রাগী ব্যক্তি-__ষে 
কাহারও সামান্ত কথ! সহিতে পারিত না, আজ তাহার নিন্দা, 
্লানি, অপমানের কথা সকর্ণে শুনিয়াও কিছু বলিতে ন/ পারিরা 
ক্রোধে অন্ধ হইতে থাকে। 

[| ৩ ] 
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পরম্ব-অপহারক অপহরণ-প্রবৃত্তির ভীষণ তাড়নায়, ঘাঁতক 
আঘাতের জালায়, প্রতারক প্রতারণার ছুর্দমনীয় জালায় দারুণ 
ঘাতনা ভোগ করিতে থাকে । 

পেটুক ক্ষুধার প্রবল তাড়নায়, কামুক কামের জাঁলাঁয়, ধনলোভী 
ধনসঞ্চয়ের প্রবল ইচ্ছায়, মাতাল মছ্পানের ছুদ্দমনীয় লালসার 
ভীষণ বাতনায় জর্জরিত হইয়। ছট ফট করিতে থাকে । 

যদি কোন ক্ষুধার্ত পেটুক ব্যক্তির হস্তপদ বাধিয়৷ তাহার সন্থুখে 
উপাদেয় খাগ্ভ সকল রাখিয়া তাহাকে খাইতে বলা যায়, ক্তবে 
তাহার যে দশা হয়, তাহাদেরও সেই অবস্থা! হয়। 

এইরূপ অসংখ্য পাপী অসংখ্য পাঁপের পৃথক পৃথক শাস্তি ভোগ 
করিতে থাকে; কিন্তু ভোগ্যবস্তর অভাব এবং ভোগের যন্্স্বরূপ 
স্বলদেছেরও অভাব সুতরাং তাহার কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা 
সবিশেষ অনুভব করা আমাদের মত লোকের অসম্ভব) ইহাঁকেই 
শাস্ত্রে নানাপ্রকার নরক কহিয়া থাকে। 

এইরূপে প্রেতলোকে কিছুকাল ভূগিতে ভুগিতে তাহার কামন৷ 
সকল ক্ষীণ হইয়া যায়; তখন বাসন! বা কামনাদেহের কতকগুলি 
পরমাণু করিয়া যায়। এই ভোগকাল সকল ব্যক্তির সমান নহে। 
ষে বাক্তি যত আসক্তিসহকারে এ সকল কুকার্ধ্য বা কুচিস্তা 
করিয়াছে, তাহার ভোগকাল ততই অধিক এবং ততই যাতনা- 
দীরক। মনে কর, কোন একটি তানপুরার তার যদি ব্লপূর্বক 
আকর্ষণ করিয়! ছাড়িয়। দেওয়া যায়, তবে তাহার স্পন্দন বা বঝঙ্কার 
জোরে হয় ও অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়; আর যদি অল্প টানিয়। ছাড়িয়া 
দেওয়! যায়, তবে তাহার বঙ্কার ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে 
তদ্ধপ থে ঘে প্রবৃত্তি, যে চিন্ত। বা ষে কাঁধ্য যত আসক্তি সহকারে 
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চালন! করিয়াছে, তাহার তোগকাল ততই বেণী ও ততই 
সাংধাতিক যন্ত্রণাদায়ক; আর ধিনি কর্তব্যের খাতিরে কাহারও 
দ্বার অনুরুদ্ধ হইয়। অনিচ্ছাসত্বে করিয়াছেন, তাহার পক্ষে তাহার 
ভ্োগফল ও যন্ত্রণা অল্প । 

বাসনা-দেছের কতকগুলি পরমাণু ঝরিয়! যাওয়ার পর, সে 
পিভৃলোকে উন্নীত হইয়া থাকে । এখানেও বাসনা থাঁকে বটে, 
কিন্তু সেগুলি অপেক্ষাকৃত ভাল চিন্তা । মান, সম্ভ্রম, যশঃ, প্রতি- 
পত্ভি, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি যে সকল বিষয়ে তাহার আসক্তি ব! 
বাসনা ছিল, সেইগুলি জাগিয়া উঠে। এই সকল লাভের জন্য, 
তুখন সে ব্যতিব্যস্ত হইয়! পড়ে । কিছুদিন পরে এইগুলিও ক্ষীণ 
হইয়া পড়ে; তখন দ্বিতীয়বার মৃত্যু হয়; তৎপরে সে ভাবনাদেহ 
লইয়া স্বর্গে ( স্বলের্ণকে ) গমন করে। বাসনাদেহটী কামলোকে 
পড়িয়! থাকে, পূর্ব্বে বলা! হইয়াছে। 

স্বর্গে তাহার নি:স্বার্থ দয়া, ভক্তি, পরোপকাৰ ইত্যাদি সংগুণ 
সকল জাগিয়৷ উঠে; তাহাতে স্বার্থের লেশমাত্র থাকে না। 
কাজেই অতুল আনন্দে বিভোর হইয়া পরম সুখে সুখী হইয়া থাকে । 
এইব্পে কিছুক!ল কাঁটিলে, তাহার ভাবনা-দেহ থসিয়া যায়, অথ।ৎ 
তৃতীয়বার মৃত্যু হয়; (আমাদের মত সাধারণ মানব পৃথিবী, 
ভূবর্জোক ও স্বল্লেক এই তিন লোকেই যাতায়াত করে ) তখন 
আরও উচ্চতম স্বর্গে গমন করে কিম্বা যাহাদের কারণ-শবীর 
স্থগঠিত ও কর্মক্ষম হয় নাই, তাহাদের ভোগের জন্ত পুনর্ধ্বার 
পৃথিবীর দিকে গতি হয়। অতঃপর পূর্বসঞ্চিত বাঁসনা-বলে স্বর্গ- 
লোক ও ভুবর্মেক ভেদ করিয়। এবং সেই সেই উপাদানে গঠিত 
একটি _নৃতন দেহ লাভ করিয়া, আবার কর্্মফলভোগের জন্য 


২৮ ধর্শ্ের তিনটি পর্ধা 
পৃথিবীতে নিজের উপযুক্ত মাতা-পিতার রসে ও বংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়া, পূর্ব-পূর্ধ-অন্মার্জিত কর্মফল ভোগ করে এবং পুবর্ধার 
নুতন নৃতন কর্ণ নিযুক্ত হয়। ভগবান বলিয়াছেন-_ 
শুচীনাং শ্রীমত্যাং গেহে 
যোগভ্রষ্টহভিজায়তে ॥ ৬ ॥ ৪১ ॥ 

যৌগতরষট ব্যক্তি গুটী ও শ্রীবিশিষ্ট ব্যক্তির ঘরে জন্মগ্রহণ রে | 
তদ্রপ নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী ঘরে জন্ম হইয়া থাকে। প্রেত, 
লোকে এই সকল যন্ত্রণার হাঁস করিবার জন্ত ও উদ্ধ গমনের পথ 
সহজ করিবার জন্ত শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা আছে। মুসলমান ও থষ্টান- 
'দিগের এই কা্ধ্য সাধনের জন্য কেবল উপাসনাদির ব্যবস্থা আছে; 
কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে খধিগণ কেবলমাত্র উপীসনা-আদির ব্যবস্থা করিয়া 
কান্ত হন নাই; তৎসহ মন্ত্র নিয়োজিত করিয়া সেই পথ আরও 
স্থুগম করিয়াছেন। ইহাতে উপাসনার মানসিক শক্তি ও মস্ত্রশক্তি 
ছুইপ্রকার বল নিয়োজিত হওয়ায়, উল্ত ক্রিয়া! উৎকষ্টরূপে সুসম্পন্ন 
হইয়া থাকে কিন্ত যদি পুরোহিত ও যজমান ধার্মিক, সত্যবাদী, 
শাস্্রজ্ঞানসম্পন ও জ্ঞানী হন, তবে এ কার্যে যথোচিত ফললাভ 
হইয়া থাকে; তদ্বিপরীতে পুরোহিত ও যজমান মিথ্যাবাদী, 
অশিক্ষিত অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রজ্ঞানশৃন্ঠ, মূর্খ, অধার্ম্িক, অজ্ঞানী ও এ 
বিষয়ে অবিশ্বাসী হইলে বিশেষ কোন ফল দর্শে না, অতি অন্ন ফল 
দর্শে কিন্বা বৃথা হয়। ভাগুদেহ হইতে পিগদেহের আসক্তি নষ্ট 
করিবার জন্ত অন্ত্েষ্টিক্রিয়া ও দশপিগ দেওয়া, পিগুদেহ মোচনের 
জন্চ আদ্যশ্রাদ্ধাদি, বাসনাদেহ মৌচনের জন্ত সপিগুকরণার্দি এবং 
তাবনাতদহের যন্ত্রণা কমাইবার জন্য ও উর্ধগমনের পথ প্রশস্ত 
করিবার অন্ত বাৎসরিক শ্রান্ধাির ব্যবস্থা আছে। দয়াসয় খবিগণ 
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মানব-ছুঃখে কাতির হইয়। কি না! করিয়াছেন ও করিতেছেন? 
তাহাদ্দের খণ পরিশোধ করা আমাদের অসাধ্য হইলেও সেই 
খণ-মোচনের অতি সহজ ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমর এতই 
অকৃতজ্ঞ যে, সেই সামান্ত কার্ধ্য দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ও 
নিজের মঙ্গলের পথ পরিষ্কার করিতে আলম্ত, ওদাস্ত ও তাচ্ছিল্য 
করিয়৷ থাকি। 
পূর্বজন্মকৃত কর্মের স্বৃতি না থাকিলেও সংস্কার থাকে; স্ৃতি ও 
সংস্কার প্রায় একই জিনিষ; স্মৃতি নষ্ট হইয়। তাহার একট। যে দাগ 
থাকে, তাহার নাম সংস্কার । যেমন কেহ কোন পরিচিত ব্যক্তি 
নাম তুলিয়। গেলে, যদি তাহার অবথার্থ নাম উল্লেখ করা যায়, তবে 
সে একেবারেই অস্বীকার করে) মনে কব, সেই ব্যক্তির নাম 
“নগেন্ত্র', যদি তাহার ম্মবণার্থ কেহ “হরি” নাম উল্লেখ করে, তবে 
সে একেবারেই অস্বীকাব করে, কিন্তু দেবেন্দ্র বা যোগেন্্র নাম 
উল্লেখ করিলে, সে বলে, এ প্রকারের বটে, দেবেন্দ্র নহে, যোগেন্্রও 
নহে কিন্তৃঠিক এ প্রকাবের; পরে ণনগেন্্ বলিলে সে একে- 
বারে আনন্দের সহিত মুক্তকণ্ঠে স্বীকাৰ করে; ইহাঁরই নাম 
সংস্কার । ম্মবণ ছিল না বটে, কিন্ত নামের একটা দাগ ছিল, তাই 
অধথার্থ নামোল্লেখে অস্বীকার করিতেছিল এবং যথার্থ নাম শুনিব! 
মাত্রই আহ্লাদিত হইল, ম্মরণ হইল; ইহারই নাম সংস্কার । 
মানব পূর্বজন্মের চিন্তা-গঠিত-স্বভাবের সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ 
করে। বহুদিনের অভ্যাসই ম্বভাব। জন্মের পর হইতেই ভিন্ন 
তিন্ন বালকের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হইতে দেখা যাম্ম। মনোযোগ 
পূর্বক দেখিলে একত্রে খেলাপবায়ণ ছুই তিনটি বালককে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকৃতিবিশি দেখা যায় । একজন দয়া, স্নেহ, সরলতামাথান শান্ত, 
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ধীর; আর অন্তটা নিব, নির্শম, ক্ুর-প্রকৃতিবিশিষ্ট ছষ্ট ও 
অস্থিব; ছুইজনই শিশু, কিন্ত কত বিভিন্ন) ইহ! তাহাদের পুর্বব- 
জন্মার্জিত না বলিয়। কি বলিব? ইহাতে অনুমান করা যায় যে, 
যে ব্যক্তি পূর্ববজন্মের যে চিন্তা দ্বারা যেমন স্বভাব গঠন করিয়াছিল, 
সে তাহাই লইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছে । পুর্ববজন্মে ধে যে বিষয় 
শিক্ষা কবিয়াছিল, সে তাহা সহজে বুবিতে পারে এবং সহজে ও 
অরেশে শিক্ষা করিতে পাবে; শিক্ষক ভ্রমে পতিত হইব, তাহার 
প্রতিবাদ করিতেও সে কুষ্টিত হয় না; কাঁরণ সেই বিষয়েন্ব সংস্কাব 
থাকায়;তাহাতে তাহার সন্দেহ থাকে না। 

ভাবনা ।-_রহুদিন ধরিয়া চিন্তা, ভাবনা, অভ্যাস দ্বারাই শ্বতাব 
গঠিত হয়। দ্যাদৃণী ভাবনার্ধন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।” আমাদের 
দৈনিক চিন্তা ছারা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রকুতি গঠিত হইতেছে 
হ্থতরাং পরজন্মকে নিজের মনের মত কবিবাঁর ক্ষমতা আমাদের 
আছে; নীচ ও হেয় বিষয়ের চিন্তা কর, নীচ ও হীন প্রকৃতির 
হুইয়। জন্মগ্রহণ করিবে। সদা উচ্চ চিন্তা, সদাচরণ, পবছুঃখে 
কাতর, পবেব মঙ্গল চিন্তা, পরকে শানে জীবনযাপন কব, 
উচ্চ হইগা জন্মিবে; ইহাই বিধিব বিধান বা ঈশ্ববের নিয়ম) 
উহাই প্রর্কতিব কার্য; কখন ইহার অন্তথা হইবে না) কখন 
ইহার ব্যতিক্রম হইবে না। 

বাসনা ।--এজন্মে অত্যন্ত অর্থকামী হও, পরজন্মে অর্থ পাইবে , 
যে বিষয়ের জন্ত এ্রকান্তিকী কামনা হইবে, পরজন্মে তাহাই পাইবে , 
কিন্তু অর্থ হইলেই সখী হওয়৷ যায় না। এমন অন্কে লোক দেখা 
যায় যে, বহু অর্থের মানিক হইয়াঁও ভীষণ ম|নসিথ ও শাবীবিক 
ন্ত্রণা ভোগ কবিতেছেন; আবার তৎসহ ক'ময০। নির্ভর করে। 
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কর্মফল ।-_-এ জন্মে যে যেমন কর্ম করিবে,পরজীবনেও সেইমত 
পাইবে । লোককে সুখী করিয়া! থাক, সুখী হইবে; কষ্ট 
দিয়! থাক, কষ্ট পাইবে, অর্থদান করিয়। থাক, প্রচুর অর্থ পাইবে, 
পরের ছুঃখে কাতর হইয়! থাক, মানপিক স্থুথে সুখী হইবে। 

স্থতরাং চিন্তা, কামনা ও কর্ম এই তিনটী পরজীবনের উন্নতি- 
অবনতির আশ্রয়; এবারে যেমন করিয়া যাইবে, যেরূপ তিস্তায় 
মনকে যেমন করিয়া গড়িয়া লইবে, পরজীবন সেইরূপে নিয়মিত 
হইবে; এ জীবনে যেমন কামন! করিয়। যাইবে, যেমন কর্ম করিবে, 
পরজীবন সেইরূপে গঠিত, নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে। 

এমন লোক জগতে দেখা যায় যে, নিজ কন্মফলভোগ করিতে 
আলিয়া, নিজ পাপের ফল স্বরূপ ছুঃখভোগ করিতে আসিয়া, 
জালা তন হইয়া, দারুণ যাঁতনার অবসান হইবে ভাবিয়া, উন্ান্তের 
হ্তায় আত্মহত্যা করিরা ফেলে। তাহাতে ছুঃখের হাস না হইয়! 
বরং বুদ্ধি হর; যেমন স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন না করিলে রোগ 
উৎপন্ন হয়) তন্নিবারণের উপায় ওষধ) তন্দরপ পূর্ববজন্মকৃত 
প[পে আধ্যান্সিক ও মানসিক ব্যাধিন্ূপে ছুঃখের উৎপত্তি হয়| 
ক্লেশ-ভোগ ব্যতীত পাপক্ষয়ের অন্ত কোন উপায় নাই। যখন 
পা€পর ফল স্বরূপ ছুঃখভেগ হইতে থাকে; তখন সাহস ও 
বৈর্যাব্লম্বন পূর্বক জীবন-সংগ্রমে প্রবৃত্ত হইয়া! সকল হুঃখ, সকল 
কষ্ট নীরবে সগ্থ কর! উচিত কিন্তু তাহা না করিয্না কোন কোন 
হুশু্ভাগ্য শোক-তাপে অভিভূত হইয়া হতাশ হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণার 
অবসান হইবে ভাবিরা, উন্মন্তর ন্যার আত্মহত্যা করিয়া ফেলে এবং 
তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারে যে, সে ভয়ানক ভন্তার করিয়াছে; কারণ 
তন্থারা দেহ নাঁশ হইলেও মানপিক যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি 
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পায় না। ইহ-জীবনের গ্তায় পরলোকেও ঠিক সেইরূপ তোগ 
হইতে থাকে । বিধির বিধানে মানবের ভোগকালম্বরূপ পরমায়ু 
নির্দিষ্ট হয়; সেই নির্দিষ্ট সয় অতিক্রম করে কার সাধ্য ? যে- 
রূপেই হউক, পুর্ণ হুইবেই হইবে। সেই নিদিষ্ট ভোগকাল কেহ 
নিজ ইচ্ছায় নিঃশেষ করিতে পারে না । আত্মহত্যাকারী 
দুরদৃষ্টের ফল এড়া ইবার জন্য উন্মত্ের ন্টায়, বোকার স্ায়, নিজের 
অমূল্য জীবন ত্যাগের পরই সে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারে । দেহ্‌- 
ত্যাগের পর সেই শোক, তাপ, ছুঃখ, ক্রেশের, যন্ত্রণার বেগ তাহাকে 
তীব্রভাবে যাতনা দিতে থাকে ; তখন সে আত্মীয় বন্ধু ত্যাগজনিত 
আরও ছুঃখ ভোগ করিতে থাকে । তাহার অবশ্ন্তাবী ফল অতি 
ভীষণ ও লোমহর্ণকর। হতভাগার পরিণাম কি ভয়ঙ্কর! 
তাবিলে সর্বাঙ্গ ভয়ে কণ্টকিত হুইয়া উঠে! ! 

কিন্ত যদি কোন দূর্ঘটনা বশতঃ কাহারও অপঘাতে মৃত্যু হয়, 
তবে সেই সৎ ও অসং ব্যক্তিদের উংকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট উভয় প্রকার 
কর্ম তাহাদের পরস্পরকে আকর্ষণ করে। ধীাহারা সংসাধু ও 
নির্দোধী, তাহারা সুখ-স্বপ্রময় তন্্রায় অভিভূত হইয়! বা স্বপ্রহীন 
গভীর নিদ্রায় বিভোর থাকিয়া জীবনকাল অতিবাহিত কবেন; 
আঁর পাপাসক্ত ও কামাতুর মানবগণ তাহার নিন্দিষ্ট জীবনের 
পরিমাণ কাল অতি বিষনভাবে, দীনভাবে, দারুণ যাঁতনার সহিত 
কামলোকে বাস করে। তাহাদের বিষয়-বাসনা, ঘর-বাঁড়ী, ধন- 
সম্পত্তি, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদির প্রতি মন আকৃষ্ট থাকে অথচ 
হ্ুযোগ অভাবে কামনাপুরণে অক্ষম থাকে ; কাজেই অসৎ ও 
পাপীর দশ| অতি ভীষণ ও শোচনীয় । যে ব্যক্তি মুখাভাবে নিজ- 
দায়িত্বে আত্মহত্যা করে, তাহার কঠোর যাতনা ভোগ হয় 


ধর্দের তিনটি পথ । ৩৩. 


আর 'ধিনি পরের মলের জন্ত কিম্বা অপঘাতে মর়েন, তিনি 
সেরূপ শান্তি ভোগ করেন ন| | 

অপধাত, আত্মহত্যা, রোগ ব| পরমাযুর অবসান যেরূপেই মৃত্যু 
হউক ন! কেন, আসন্ন মৃত্যুকালে অর্থাৎ যখন স্ুলদেহ হইতে পিগু- 
দেহ ও সুস্্দেহ চিরকালের মত বাহির হুইয়া যায়, সেই মুমুধু'কালের 
শেষ মুহূর্তে জীবনের সমস্ত কত ঘটনাগুলি বাজীকরের পট পরি- 
বর্তনের স্তায় এ মুমূুব্যত্তির স্থতিপথে আসিতে থাকে । হৃদ 
স্পনান লোপ হওয়ার পর হইতে শরীর একেবারে শীতল, জীবনী- 
শক্তির শেষ অগ্নিকণ। বাহির হওয়া পর্যন্ত এই মুহূর্তকাল মধ্যে 
তাহার অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলি অতি শীঘ্র শীত্র পট পরি- 
বর্তনের স্তায় স্থৃতিপথে আসিতে থাকে এবং সমস্ত ঘটনাগুলি একত্র 
সন্নিবিষ্ট হইয়া সমষ্টিভাবে একটি জ্যোতির্শয় আকার ধারণ করিয়া 
ভুবল্লেণকে প্রতিফলিত হয় ; সেই ব্যক্তির যে যে বিষয়ে সমধিক 
আসক্তি ছিল, যে যে বিষয়ে চিন্তা তীব্র, তীক্ষ বা উগ্র ছিল, 
তাহার বীজ হুঙ্্ভাবে এঁ নুতনোৎপন্ন জ্যোতির্ময় দেহে বদ্ধমূল 
হইয়! পরজীবনে স্বভাবসিদ্ধ গুণ বা! দৌষরূপে আবির্ভূত হয়। গত- 
জীবনের সুখ, হুঃখ, পাপ, পুণ্যের হিসাব করিবার সময় আত্মীয়দের 
আর্তনাদ, বিলাপ ও কান্নার রোল তোল! বড়ই ছুঃখের ও পরি- 
তাপের বিষয়। এই সময়টি অতি মহৎ ও মহান; কারণ ইহার 
উপর তাহার পরজীবনের সুখ ছুঃখের কাঁধ্যাকার্যের নিয়ম গঠিত 
হইতে থাকে । এই সময়ের মধ্যে তাহার গতজীবনের সর্বজ্ঞত| 
জন্মে; তাহার গতজীবন কি জন্য, কি ভাবে চলিয়াছিল, ভাহ। সম্ত 
দেখিতে পান; তখন তাহার মোহাদি দোষ থাকে না) গতজীবনের 
ঘটন| সকল আলোচনা! করিতে করিতে পরলোকে চলিয়া যায় । 


৩৪ ধর্ত্দের তিনটি পথ । 


এমন সময় তাহাকে কোনরূপে চঞ্চল করা আত্মীয় বুদ্ধিমান 
ব্যক্তির কখনই উচিত নহে; তাহার নিকট কাদিয়৷ তাহাকে চঞ্চল 
করিয়৷ দিয় তাহার হিসাবে গোল করা উচিত নহে; এ কথা 
পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে । 

মৃত্যুকালে যখন পিগুদেহ, স্থুলদেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে 
হইয়৷ তদ্রপরি শৃন্তে ভাসিতে থাকে, তখন পূর্ণনৃষ্টি বা চৈতন্য 
আস্তে লোপ হইয়া স্বপ্নবৎ শান্ত বা মৃদুভাব ধারণ করে। কখন 
কখন এই পিগুদেহ ঘরের বাহিরে বা মৃত্যুশয্যাধ পার্থে দেখা যাঁয়। 
ইহা! দেখিয়া অনেকে ভীত হইয়া পড়েন। 

যদি মরণকাঁলে অত্যন্ত ভালবাসার ব! ন্গেহের পাত্র নিকটে না 
থাকে এবং তজ্জন্ত তত্প্রতি মন উদ্বিগ্ন বা আকৃষ্ট থাকে, তবে 
কখন কখন এ পিগুদেহ তাহার বা অন্য কাহারও দৃষ্টিপথে আসিমা 
পড়িতে পারে । 

মৃত্যুর সময় যেমন স্থুলদেহ স্পন্দিত হইয়া পিগুদেহ পৃথক হইয়া 
ছিল, তৎপরে পিগওদেহও সেইরূপ আলোড়িত হইয়া! হুক্ষ্রদেহ হইতে 
পৃথক হইয়! স্থলদেহের হ্যায় শবরূপে পরিণত হইয়া যায়; এই 
পিগুদেহ কধন কখন গেরের উপর বেগুণে বর্ণের কোয়াসার স্তায় 
দেখিতে পাওয়! যায়। কখন কখন অজ্ঞ লোকের! ইহ! দেখিয়! 
ভয়ে বিহ্বল হুইয়। পড়ে; কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নাই। 

এই স্থলে একটি সত্য ঘটনা বলি--হুগলি নর্ম্যাণ স্কুলের ভূতপূর্বব 
প্রধানশিক্ষক ইল্ছোবানিবাসী বাবু রামগতি স্ঠায়রতু মহাশয় একদিন 
বেল। ১টার সময় প্রথম শ্রেণীতে রঘুবংশ পাঠ দিতে দিতে পারে 
দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়৷ উঠিলেন,“একি ! আপনি কখন আসিলেন ?* 
অথচ তৎকালে তথায় অন্ত কেহই উপস্থিত ছিল না । তৎক্ষণাৎ 


ধর্মের তিনটি পথ | ৩৫ 


নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,_-মামি যখন বহরমপুর 
কলেজে শিক্ষক হইয়া! যাই, তৎকালে তথাকার ধনী বড়লোক 
শ্রীযুক্ত ডাক্তার রামদান সেন মহাশয়ের সহিত আমার বন্ধুত্ব হয় 
তাহার বৃহৎ লাইব্রেরিতে নান! ভাষার বিস্তর পুস্তক আছে, 
কলেজের ছুটার পর আমি প্রত্যহ তাহার লাইব্রেরিতে পড়িতে 
যাইতাম, যে দিন যে পুস্তকখানি পড়িব ইচ্ছা করিতাম, গিয়া 
দেখিতাম, সেইখানি টেবিলের উপর রহিয়াছে, তাহার লাই- 
ব্রেবিতে পড়িতে না পাইলে আমার এতদূর জ্ঞান হইত না। 
তাহাকে আমি আমার পার্খে দণ্ডায়মান দেখিয়া প্ররূপ ভ্রম কথ! 
বলিয়াছি, আঙজগ আব পড়াইৰ না, তোমাদের ছুটি। ছেলের! 
চলিয়৷ গেল। বেলা ৪টার সময় তিনি একখানি টেলিগ্রাম কাগজ 
হাতে লইয়া বোঁডিংয়ে আসিয়! কাদিতে কাঁদিতে ছেলেদের বলিলেন, 
শোঁন, যে সময় আমি ডাক্তার রামদাঁস সেনকে ভ্রমচক্ষে দেখিয়। 
“কখন আসিলেন” বলিয়াছিলাম, ঠিক নেই সময় তাহার মৃত্যু 
হইয়াছে, এই টেলিগ্রাম্‌। 

জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই, ইহা৷ পূর্বেই 
বলিয়াছি; কিন্তু অনন্তকাল ধরিয়!ই যে আমরা এই চক্রে ভ্রমণ 
কবিব, তাহাও নহে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ জন্ম-মৃত্াব হাতে পড়িতে 
পড়িতে ক্লান্ত বিরক্ত হইয়৷ উঠিব এবং পরিত্রাণের জন্য, পরম স্থখের 
জন্য, পরম শাস্তির জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িব। আমরা সকলেই স্থথেৰ 
অনুসন্ধান করিতেছি; কিন্তু স্থথের অন্বেষণে বিপথে পড়িয়! 
দিশাহাঁর! হইয়াছি ; বিফল-মনোবথ হইয়। যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িব, 
তথনই যথার্থ সুখ-লাঁভের ইচ্ছায় মুক্তির পথ অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি 
আসিয়৷ পড়িবে। 


৩৬ ধর্মের তিনটি পথ । 


কোন ব্যক্তির পিতা তাহাকে সন্দেশ কিনিয়া আনিবার জন্ত 
ছুইটি টাক! দিয়াছিল; সে ময়রার দোকানে যাইতে যাইতে পথ- 
প্রাস্তে এক মদের দৌকান দেখিয়া চারি আনার মদ খাইল, তখন 
তাহার নেশা হওয়ায়, ময়রার দৌকানের পথ ভূলিয়! অন্যান্য 
দ্রবোর দৌকানে সন্দেশ অনুসন্ধান করিয্া বেড়াইতে লাগিল কিন্ত 
কোন দোকানে মন্দেশ ন! পাইয়া যখন কাতর হইল, তখন কান 
দয়াবান্‌ পথপ্রদর্শক পথিকের অনুগ্রহে দোকান পাইয়া চরি-্টার্থ 
হইল। আমাদেরও মায়া দ্বারা সেই অবস্থা হইয়াছে সুতরাং স্থুখ 
খুঁজিতেছি বটে, কিন্তু প্রকৃত সুখের দৌকান তুলিয়া নান৷ স্থানে 
সুখের অন্বেষণ করিতেছি । যখন কোথাও প্রকৃত সুখ ন! পাইয়৷ 
কাতর হইয়া পরম সুখের অনুসন্ধানে ব্যন্ত হইব, তখনই গুরুর দর্শন্‌ 
লাভে চরিতার্থ হইব। 

আমাঙ্দর শাস্ত্রকর্তীরা! যাহা যাহা! বলিয়াছেন, আমরা অজ্ঞান, 
তাই সেই সকল শাস্ত্রের মর্ম বুঝিতে না পারিয়! বীতশ্রদ্ধ হই; 
আজকাল কতকগুলি হুঙ্ষ-দৃষ্টি-সম্পন্ন দয়ালু, জীবহিতৈষী, সদাশয় 
মহাত্মা আমাদের দুঃখে কাতর হইয়। এই সকল বিষয় যোগশক্তি 
দ্বার! প্রত্যক্ষ করিয়া, তন্ন তন্ন জ্ঞাত হইয়া! মানবের হিতার্থে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই অবলম্বনে ইহা! প্রকাশিত হইল। এই 
সকল মহাত্মাগণ সদাই পরের মঙ্গলের জন্য, পৃথিবীর হিতের জন্ত 
ব্যস্ত । যেখানে লোক ভীষণ বিপদগ্রস্থ হইতেছে, তাহার! তৎক্ষণাৎ 
তথায় উপস্থিত হইয়! অনৃশ্যভাবে তাহাদের সাহায্য করিতেছেন। 

মহাত্মাগণ, গুরুগণ সদাই আমাদের উন্নতির জন্ ব্যস্ত আছেন, 
সদাই আমাদের সতর্ক করিতেছেন, কিন্তু তাহাদের সেই সঙ্কেত 
ৰা বাক্য গুনিতে পাই না) সে সুরে আমাদের মন বীধা নাই, 


ধরনের তিনটি পথ । ৩৭ 


তাই শুনিতে পাই না; তাই বুঝিতে পাবি না । তাহাবা সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে না হইলেও পরম্পব। সম্বন্ধে অর্থাৎ নিজে দশন না দিয়, নিজ 
মুখে উপদেশ না দিয়া, অপবের ছ্বাবা অনৃন্তে, পশ্চাতে থাকা 
সংপথে লইয়। যাইতে চেষ্টা কবিতেছেন। তীছাদেব সেই সঙ্কেত 
আ[মবা অনেক সময় উপেক্ষা কবি এবং বুবিতে না পাবিয়া অঙ্গং 
পণে যাইয়া বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ি । আমব! ঘতই উন্নতির 
পথে অগ্রসব হইতে থাকি, ততই আমাদেব এই সকল সঙ্কেত 
অনুভব-শক্কি বৃদ্ধি পাইতে থাকে । আঁবাব যতই আমাদের উন্নতি 
হয, ততই আমাদের স্ক্মদেহেব অনুভূতি বা চৈতন্যশত্তি বৃদ্ধি 
হওঘায়, সামান্য সামান্ত বিষয়েব আঘাত দ্বাবা শুপ্মদেহ স্পন্দিত 
হইতে থাকে ; কাজেই অন্ুুতবশক্তিও বৃদ্ধি হইতে থাকে । সেই 
আঘাতজনিত স্পন্দন অতি সাবধানে সহা কবিতে হয়, অর্থাৎ উৎ- 
কণ্টত না হইয়া স্থিব, ধীবভাবে পূর্বক্কত-কর্মফলসকল ভোগ ছ্বাব! 
শেষ হইয়া যাইতেছে বুঝিয়া সুখী হইতে হয়। যতই উন্নতিব পথে 
যাওয়া যায়, পূর্বজন্মকতকম্্মফলসকল ততই শ্রীপ্ব শীঘ্র আসিতে 
থাকে । যে সকল ছুবদৃষ্টেব ফল পাঁচ সাত জন্মে শেষ হইত, খন 
তাহা দুই এক জন্মেই শেষ হইতে থাকে; এইজন্য অনেক সময় 
দেখা যায়, ধার্মিক ব্যক্তি নান! প্রকার কষ্ট ভোগ কবির! থাকেন, 
ই তীভাব শীঘ্ব শীঘ্র উন্নতিব কাবণ ভিন্ন আব কিছুই নছে। 

যখন শিষা হইবাব সংগুণগুলি আমাদের হয়, অর্থাৎ শিষ্য 
হবার উপযুক্ত হই, তখন গুরু আব স্থিব থাকিতে পাবেন না, 
নিজে আসিয়া দর্শন দিয়া চবিতার্থ করেন। প্রথম হইতে শেষ 
পর্যান্ম্ট আমাদেব শিক্ষা করিতে হয়, এবং সদ! সতর্ক পাঁকিরা 
বিবেক-বুদ্ধি দ্বাৰা কোন্টী কর্তব্য ও কোন্টা অকর্তব্য ; কর্ভব্য 

[ ৪ ] 


৩৮ ধর্পের তিনটি পথ । 


মধ্যে আবার কোন্টী বেশী কর্তব্য, ফোন্টা কম বর্তবা, এই 
সকল বিবেচন! করিয় কর্তব্য নিরূপণ করিতে হয় ; কারণ ভগবান 
ধলিক্নাছেন-_ 
“গহন] কর্মণোঁগতিই 1৮ ১৭1৪1 
কর্মের গতি অতি ছুক্ডেন্ব। 
মনে কর, কোন ব্যক্তি মনুষ্য হত্যা করিয়া বিচারালয়ে নীত 
হইগ্াছে; তুমি প্র হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়! সাক্ষী শ্রেণীভুক্ত 
হইম্নাছ ; পুর্ব হইতে তাহার সহিত তোমার বিবাদ থাঁকীয় যদি 
তুমি ক্রোধ পরবশ হইয়া তাহার প্রাণদণ্ড হউক-_-এই মনে করিয়া 
সত্য কথা বল, তবে তোমার পাপ হইবে) সত্য কথা বলা হইল 
বটে, কিন্তু হুরভিসন্ধি থাকায় হত্যাজনিত পাপ ম্পর্শ করিবে; 
স্নৃতবাং বিশেষ ' ধীরভাবে স্থির চিত্তে বুঝিয়া কর্তব্য নির্ণয় 
করিতে হয় ।__ 
এই সকল কর্তব্য বিষয়কে সাধারণে ধর্ম কহে। 


ধন্ম কাহাকে কহে £ 
ধ-ধাতু নিষ্পন্ন পদ ধর্ম; ধৃ-ধাতুর অর্থ ধরা; যাহা ধরিমা 
মনুষ্য বাচিয়া থাকে, বা যাহা ধরিয়া পরমাত্বা নিজের অবস্থায় 
আমিতে পারেন, তাহাই ধর্শ। পাতগ্রল দর্শনে আছে-- 
“তদ] ড্রষট ৫ স্বরূপেবস্থানম্‌ ।” 


ঘাহ। ধরিয়া পরমাত্মা নিজ অবস্থায়-নির্্িকার অরস্থায় 
আলিতে পারেন অর্থাৎ পরমাত্মাই ঈর্বর, তিনি জীবরূপে নব- 
দ্বারযুক্ত দেহে বদ্ধ হইয়াছেন? যাহা! ধরিয়া-যাহা করিয়া। সেই 


ধর্মের তিনটি পথ । ৩৯ 


আল্স। বন্ধাবস্থা। ঘুচিয়। নিজ অবস্থায় কআআলিতে পারেন, সেই সমস্ত 
কার্ধ্যকে ধর্শ কহে । ধর্ধের লক্ষণ দশ প্রকার ;-_ 


ধ্ৃতিঃ ক্ষম! দমস্তেয়ং শৌচমিজ্িয়নিগ্রহঃ | 
ধীঃ বিদ্যা সত্যমক্রোধ দশকং ধন্দলক্ষণম্‌ ॥ 


ধৃতি__ধারণা ।---সকল প্রাণীরই দেখিবার ও শুনিবার শক্তি 
আছে, সকলেই কত রূপ দর্শন ও কত শব্দ শ্রবণ করিতেছে, তৎ- 
কালীন মনোমধ্যে যেভাৰ অস্কিত হয়, তাহার নাম ধাবণ|। 
মনুষ্য ভিন্ন অন্তের ইহ। থাকিলেও অতি অল্প, সুতরাং এই ধাবণাঁ- 
শক্তি মনুষ্যের নিজস্ব ধরব । 

ক্ষমা-_দোষীর দোষ না দেখ! বা মহত্ব হেতু উপেক্ষা কব! ।-_ 
আঘাত প্রাপ্ত হইলে প্রতিঘাত করিবার শক্তি সঙ্জীব ও নির্জীৰ 
সকলেরই আছে, কিন্তু প্রতিঘাত করিবার প্রবৃত্তি প্রতিনিবৃ 
করিবার শক্তি মানবেরই আছে, স্থৃতরাং ক্ষম! মনুষ্য-ধর্ম্ম। 

দম__কর্ম্-সংযম।-_ ক্ষুৎপিপাস। ও ইঠ্টানিষ্ বিষয়ে মনের বিকার 
প্রাণীমাত্রেরই আছে, কিন্তু ইহা দমন করিবার শক্তি মানবেবই 
আছে, অন্টের নাই; স্থতরাং এই দম বা সংযম মন্ুষ্য-ধন্ম ; 
ইহা অন্তরের সহিত করিতে হইবে, জোর করিয়া ক্রাধ্য রগ 
করিলে হুইবে না। 

অন্তেয--অচৌধ্য ।-_চুরি না করা) লোভের বশীভূত হইয়া 
অন্যায়ক্ূপে অন্টের বস্ত লইবার প্রবৃত্তি সকলেরই আছে, কিন্তু এই 
চুরি-প্রবৃত্তি নিবৃত্বি করিবার শক্তি মানবের নিজস্ব ; সুতরাং ইহা 
রনুষ্য-ধর্শ | পাতগ্জীল দর্শনে আছে ।-" 


৪০ ধর্মের তিনটি পথ । 


“আন্তেয় প্রতিষ্ঠীয়াং সর্ধবরত্বোপস্থানম্‌ 1” 
চ্রি-প্রবৃত্তি একেবারে হৃদয়ের সহিত ভুলিতে হইবে। চুরি 
করিব ন! বলিলে বা চুরি না করিলেই যথেষ্ট হইবে না। এই 
অস্তেয় মনে মনে প্রতিষ্ঠা হইলে, তাহার নিকট সর্ধরত্ব উপস্থিত 
হয় বা সকল রদ প্রাপ্তির তৃপ্তি লাভ হয়। 
শৌচ-_শুদ্ধতা।__-পরিফার, পরিচ্ছন্ন, বিশ্তদ্ধ থাক|। 
“শোঁচাৎ সাঙ্গ জুগুপ্লা পরৈর সঙ্গশ্চ 1” পাঙজল। 
মলিনতা হইতে নিবৃত্ত থাকিবার প্রবৃত্তি আমাদের প্ররুতি ঝ৷ 
স্বভাবসিঙ্ধ; তাই আমর! শুচি থাকিতে ভালবাসি; এই শৌচ 
ই প্রকার; বাহিক ও আভ্যন্তরিক। বাহ্থিক শৌচ করিতে 
কবিতে আত্যন্তরিক শৌচ সিদ্ধ হয়, তখন জুগুপ্ণা! অর্থাৎ শরীরের 
প্রতি ঘৃণা আসে, শরীরের প্রতি আদর থাকে না, যদ্ধ থাকে না; 
তবাং মরণেও ভয় থাকে না, এবং একাগ্রত। বৃদ্ধি হওয়া 
যোগসাধন স্থগম হয়। 
ইক্ছিয়-নিগ্রহ-_কর্মেক্িয় ও জ্ঞানেক্মিয়কে বীভূত করা ।-- 
গ্রাণীমাত্রেরই এই দশপ্রকার ইন্দ্রিয় আছে, কিন্ত প্রত্যেক ইদ্ছ্রিয়ের 
'অ[সক্তি হইতে নিবৃত্তি হইবার যে শক্তি, তাহা মন্ুয্যরই আছে; 
স্তরাং ইক্্রিয়-নিগ্রহ-শক্তি মনুষ্যের ধর্ম ; ইহার্দিগকে সর্বপ্রকারে 
সাধিতে পারিলে সন্তোষ আপনা আপনি আসিয়া থাকে । 
“সন্তোযষোদনুত্মঃ সুখলাভঃ |” পাতঞ্জল। 
সন্তোষ সিদ্ধ হইলেই সদানন্দাবস্থা আইসে, অর্থাৎ উপমা- 
রহিত আনন্দ সদাই মনে বর্তমান থাকে । 
ধীঃ-_বুদ্ধি।-_হিতাহিত বোধ, ভালমন্দ জ্ঞান, নিত্য ও অনিত্য 
বস্তর জ্ঞান; বস্ত নকলের তন্ব নিরূপণ করিয়া বা পরীক্ষ1 করি! 


ধর্মের তিনটি পথ | ৪১ 


তন্মধ্যে কোন্টী নিত্য ব৷ কোন্টা অনিত্য স্থির করা, কিন্বা শাস্ত্র 
নিরূপিত বিষয়ের আলোচন! ছার! প্রকৃত তব লাভ করিবার 
শক্তি কেবল মানুষেরই আছে; সুতরাং ধীশক্তি মনুষ্য-ধম্ম । 

বিদ্যা ।__বিদ্ধাতু অর্থ জ্ঞান, এই জ্ঞান অধ্যয়নলন্ধ জ্ঞান নহে, 
লেখাপড়া নহে, ব্রহ্গবিষ্ঞা অর্থাৎ পরমাত্মার স্বরূপজ্ঞান। যদিও 
ইন্দিয়ের সমষ্টিরূপ দেহজ্ঞান হয়ত কোন কোন জীবেব থাকিলেও 
থাকিতে পারে, কিন্ত পরমাত্মার জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, মনুষ্য ভিন্ন অন্ত 
কাহারও নাই; সুতরাং এই ব্রঙ্গজ্ঞানলাভ মনুষ্য-ধম্ম । চৈতন্তা- 
বূপী পরমাতআ্মা, ইন্দ্রিয়গণ ও দেহ হইতে যেপুথক এই জ্ঞানই 
রহ্ষন্রান; ইহা'রই অন্ত নাম বিছ্বা।। 

সত্য ।-_মিথ্)। ভুলিয়া যাওয়া, কেবল মিথ্যা কহিব না ধলিলে 
হইব না) মিথ্যাকে একেবারে ভুলিতে হইবে। প্ররুত সত্য 
আচবণ কর! সাত্বিকগুণেরই একটী ভাব বাস্বভাব, শরতরাং 
ইভা মনুষ্যেরই ধর্ম। এই গুণ শরীরে বৃদ্ধি করিবার জন্য সান্বিক 
ভোজী হওয়া চাই। 

ভগবান বলিয়াছেন-_ 


আয়ুঃ সত্ববলারোগ্য স্থখত্রীতি বিবদ্ধনাঃ | 
রন্যাঃ ম্লিপ্ধাঃ স্থির হৃদ! আহারাঃ সাত্বিক। প্রিয়াঃ ॥ 
১৭1৮। গীভা। 
আয়ু, সত্বগুণ, বল, আরোগা, চিত্তপ্রসা্দ ও রচিবুদ্ধিকখ, 
বস ও শ্েহযুক্ত, চিত্রতুষ্টিকর আহার সাত্বিকগণেব প্রিক্ন) এই 
আহারে সত্বগুণের বুদ্ধি হয়। 
সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়া ফলাশ্যয়স্বম্‌ । পাহচ্জব। 


৪২ ধর্দ্দের তিনটি পথ । 


সত্য হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা হইলে, অনুষ্টিত কাধ্য সকলের ফল 
নিজের অধীন হয়, এবং বাকৃসিদ্ধ হয়। 

অক্রোধ।-_ ক্রোধ না! থাকা, রাগ মন হইতে দুব করা, ক্রোধ 
উন্নতি-পথের কণ্টক। 

এই দশটা মানবের আছে বলিয়াই, অন্ত জীব হইতে মনুষ্য 
শ্রেষ্ঠ; ইহা! সকলেরই খাকিলেও আবার যিনি ইহাদে সাধন! 
কবির! উত্তেজিত, উন্নত, সবল, সতেজ করিতে পারিয়াছেন। তিনি 
মহাক্সা। কাম, ক্রোধ, লোভ আদি রিপুগণ এই দশটা ধন্ম 
লক্ষণের বিবোধী। বেখানে কাম, ক্রোধ আদি রিপুগণ প্রবল, 
সেখানেই ধশ্মলক্ষণ ম্লান, ক্ষীণভাবাপন্ন ; আব যেখানে বম্মলক্ষণ- 
গুলি প্রবল, সেখানে বিপুগণ নিস্তেজ) সুতবাং যেখানেই কাম, 
ক্রোধ আদি পঞুধন্ম প্রবল, সেইথানেই মনধষ্য-ধন্ম নিস্তেজ ক্ষীণ 
বা লোপ, সুতরাং যাহাব ধন্দের উন্নতি হইয়াছে সেই মন্ষ্য ; 
আব যাহার পশুধর্্র প্রবল, তাহার মনুষ্যত্ব নাই, মানবাকাঁত 
হইলেও সে পণ্ডর মধ্যে গণ্য । 

ইহার অনুপাতানুসাবে ধর্মোন্রতিব সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বেৰ উদয়, 
অব অধর্থের বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে পশুত্ব প্রাপ্তি হইতে থাকে । 

অতএব ধন্মাবরণ মনুষ্যত্বেব হেতু, উন্নতিব হেতু, কাবণ 
না! হইলেই মনুষ্য, মনুষ্য বলিয়া পরিচিত হুইবে। হাবিতঃ 
বলিয়াছেন ;-- 

ধন্মমশ্রেয়ঃ সনুদ্দিষ্টং শ্রেয়োইভ্যুদয় লক্ষণং | 

ধাহাতে উন্নতি হয়, তাহাই শ্রে্ঃ, 'আব যাার দ্বার শ্রেয়ঃ 
সাধিত হয়, তাহাই ধঙ্। 

ধন্মের হানিতে অধন্মের বুদ্ধি হয়) আথম্মের দ্বাৰা মান্য 


ধর্দ্দের তিনটি পথ । ৪৩ 


মনুষাত্ব নষ্ট হইয়া ক্রমশঃ পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়। থাকে ; অধোগামী হইতে, 
পশুত্ব প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছ। করিও না। এই ধন্মলক্ষণ দশটাকে 
বিশেষ যন্ুসহকারে অভ্যাস করিতে হইবে; কারণ এই দশটটী ধম্ম- 
লক্ষণই সাঁধন-পথের সম্বল; এইগুলি সাধনা হইলে তবে সাধন- 
পথেৰ পথিক হওয়া যায়__শিষ্য হইবাব জন্য প্রস্তত হওয়। যায়। 
এই ধর্মেব পথ তিনটি; প্রত্যেক সাধককে এই তিন পথেব 
কোন না কোন পথ অবলম্বন করিতেই হইবে । ধিনি যে পথ 
স্ববিধা বোধ করেন, তিনি সেই পথেই যাইতে আবন্ত কবেন। 
কিন্ধ গন্তব্স্থানের নিকটবর্তী হইলেই আর পথ পৃথক্‌ থাকে না__- 
স্বতন্ত্র থাকে না--একত্র হইয়া! যায়; তখন আব কেহ কাহাকে 
বিভিন্ন পথাবলম্বী দেখেন না) তখন সকলেই এক উদেশ্তে 
ত্রাহ্বভাবে মিলিত হইয়!, পবম্পর সাহায্য পাইয়া যাইতে থাকেন ; 
তখন আব হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি পৃথক জ্ঞান থাকে 
না, ভেদভাব থাকে না, দ্বেষভাব থাকে না, অনৈক্যতা থাকে না। 
এই সময় তীহ।দেৰব অনেক কর্তব্য আসিয়া পড়ে, পৃপিবীর অনেক 
কায্য তাহাদেব কবিবাঁব ভাব পড়ে । যাঁউক, এক্ষণে সেই শ্তিনটি 
পথ কি, তাহাই দেখা যাউক। 

কন্ম ১ম জ্ঞান ২র। ভক্তি ৩য়। 

এই সকল পথকে মার্গ এবং যোগ ও কহে। 

১ম। কর্মনাগ বা! কর্মযোগ। 

২য়। জ্ঞানমার্গ ঝ| জ্ঞানযোগ। 

৩য়। ভক্তিমার্গ খা ভক্তিযোগ । 

এক্ষণে এই ভিনটি পথ কিরূপ; তাহাই সংক্ষেপে সাধ্যমত 
বলিব। ধাম্মিক মহোদয়গণ নিজগুণে, নিজের মহন্বের জন্ত মামার 


৪8 ধন্মের তিনটি পথ । 


ভ্রম থাকিলে সংশোধন করিয়া লইবেন, এবং আমাকে জানাইলে 
বাবাস্তৰে সংশোধন করিয়া দিব। 

এই তিন পথাব্লম্বীকেই প্রাণপণে অভ্যাস করিতে হয়; 
অতএব অভ্যাস এই তিন পথাবলম্বীরই অবলম্বন জানিবে। 


১ম। কম্মযোগ। 
যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম। কর্ম তিন কা ১ 
১। বৈধ-কম্ম বাকর্্ম। ২। বিকর্ম। ৩। অকন্ম। 
কেন কথন কন্ম না কবিষা থাকিতে পাবে না। যতদিন 
সংগ্কাব থাকিবে, একেবাবে সত্কাবেব লোপ না হইবে, ততদিন 
কন্ম কবিতেই হইবে । ভগবান বলিয়াছেন__ 
ন হি কশ্চিং ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কম্মকৃ। 
কা্ধ্যতে হাবশঃ কন্ম সর্ববঃ প্রকৃতিজে্ডণৈঃ ॥ 
৫ম। ৩য়। গীতা । 
কেহ কখন ক্ষণমাত্র কম্ম না কবিয়। থাকিতে পাবে না, 
প্রকৃতিজ' গুণসকল সকলকে অবশ কবিষ। কম্ম কবারু। 
বেদে যে কন্মের বিধি আছে, তাহাই বৈধ-কম্ম না কল্ম। 
এই সকল কর্ন কামনাব সহিত করিলে শুভাদৃষ্ট হইয়া স্বগ্াদি ভোগ 
হইয়। থকে | বৈধ-কর্ম্মট, যথা-_-খধি-ধণ শোঁধ জন্য সন্ধ্যা-বন্দ- 
নাদি, পিতৃ-খণ শোধ জন্য সংসারী হইয়! পুত্রোৎপাদন ও শ্রাদ্ধাদি 
এবং দেব-ধণ শোধ জন্ত যজ্ঞাদি। ভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 


যজ্জশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ববকিলিষৈঃ । 


ভূপ্ভীতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্য্যাত্ম কারণা€ ॥ 
১৩শ। ৩য়। গীতা । 


ধর্মের তিনটি পথ । ৪৫ 


ধজ্াবশিষ্ট অল্প সকলপাপ হইতে মুক্ত করে, আর ষে 
নিজের জন্য পাক করে, সে হরাচার পাপই ভোজন করে। বিহিত 
কম্ম নাকর! বিকর্্ম, আর যে কর্মের নিষেধ আছে, তাহাই 
নিষিদ্ধ কর্ম বা অকর্্ম। 

এই শেষ ছুই প্রকার কর্ম্ম করিলে ছুরদৃষ্ট উৎপন হয়; আর 
বৈধ-কম্খ সকাম হইলে গুভাদৃষ্ট উৎপন্ন করে; শুভাদৃষ্ট দ্বার! 
চিন্তশুদ্ধি ও স্বর্গাদি ভোগ হয়, পরে আবার জন্ম হন । কামনাযুক্ত 
সৎকর্ম দ্বারাও বন্ধন অনিবাধ্য। ভগবান বলিয়াছেন-__সন্গযাস 
'অপেক্ষা কশ্মই শ্রেষ্ঠ । কর্মের ফলাকাজ্ষা রহিভ হইয়া! কর্তব্যবোধে 
ঘিনি কর্ম করেন, তিনি কন্মী হইলেও প্রকৃত সন্ন্যাসী; কারণ 
তিনি কম করিলেও কর্মফল তাহাকে বন্ধন করিতে পারে না। 
কম্ম করিবে, অথচ ফলভোগ করিবে না; এই হইলেই জীব 
ক্রমে ক্রমে নিষ্কৃতি পাইয়। থাকে । 


কন্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন । 
ম! কর্মফল হেতুভূর্্মা তে সঙ্গোহস্তকন্মাণি ॥ 
৪৭| ২য়। গীতা। 
নিষ্ষাম কর্মে তোমার অধিকার হউক, কর্মফলে যেন না হয়, 
কর্মফল হেতু হইও না ; সকাম কর্মে প্রবৃত্তি না হয়। যদি আসক্তি 
শ্যাগ সহ কশ্খ করিতে পারা যার, তবেই সুখ ছঃখ ভোগ হইবে না, 
এবং নূতন সংস্কারও হৃদয়ে অক্কিত হইবে ন1 | আমাদের হঃখভোগে 
যেমন ছ্বেষ আছে, যোগিগণ সুখ ভোগকেও তজপ হুংখভোগ 
মনে করেন। 


দুঃখানুশয়ী ছেষঃ | পাতগ্জল। 


৪৩ ধর্মের তিনটি পথ । 


হুঃখের অন্বৃত্তিব নাম বেষ। পূর্ান্থভৃত ছঃখ মনে হইবামাত্র 
ছঃখপ্রন বস্তর প্রতি বিতৃষ্কা ব! অনিচ্ছা হয়) ইহার অন্য নাম 
দ্বেষ। আমরা যে সকলকে স্থখকর মনে করি, তাহ! প্রকৃত সুখকর 
নহে, আমরা ভ্রমবুদ্ধিতে অনিত্য বস্তকে নিত্য বোধে সুখকর মনে 
করি, প্রকৃত তাহাঁও দুঃখের জনক । 

যাহা করিতেছি, তাহ! ঈশ্বর করাইতেছেন; তাহার জন 
করিতেছি, তৎফল সমস্তই তাহারই; তৎসহ নিজের কোন সম্পর্ক 
নাই, যদি এরূপ মনে করিতে পারি, বিশ্বাস করিতে পারি, কর্ে 
সফল বা বিফলকাম হইলেও মনের কোন ভাব উদয় না হয়, 
তবেই কর্মবন্ধনে বন্ধ হইব না; তবেই নূতন সংস্কারও আর উৎ- 
পন্ন হইয়া! কর্মের হেতু বা কারণ হইবে না) ইহারই নাম নিফাম 
কর্্ম। এইরূপ করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইয়া! জ্ঞান ও ভক্তি 
হইতে থাকে । ভক্তি জ্ঞানের আশ্রয়ীভূত; আবার ভক্কি হইতে 
জ্ঞানোদয় হয়, সুতরাং উভয়ে উভয়ের সাপেক্ষ । 

যতদিন সংস্কার সকল বিলুপ্ত না হইবে, ততদিন শান্তি নাই 
এবং কর্ধও করিতেই হইবে ; নিফাম কর্ম করিব বলিলেই হইবে 
না) পূর্বজন্মের সংস্কার লইয়া এজন্মে প্রাণপণে এঁ প্রকার কশ্ম 
করিতে থাকিলে ভক্তিভাবে গুরু-উপদেশ মত কর্ম করিতে করিতে 
নিষ্কাম কর্মে অধিকার হয়। তাই বলিয়াছি, ভক্তি ও জ্ঞান উভয়ে 
উভয়ের সাপেক্ষ | 

যাহার যেমন প্রবৃত্তি, যেমন প্রকৃতি, গুরু তাহাকে তেমনি- 
ভাবে কর করিতে উপদেশ দেন। সেই গুরু-প্রদর্শিত পথে 
চলিতে চলিতে ইচ্ছা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধাদি মনের আবর্জন! 
সকল দূর হইয়। চিত্ত নির্দল হইতে থাকে । চিন্ত নির্দ্ল হইলেই 
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প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তির অধিকারী হওয়া যায়; সুতরাং জ্ঞান 
ও ভক্তি কাহাকেই উপেক্ষা করিবার যে নাই। 

স্কারের বশবর্তী হইয়! কামনাস্রোতে গা ঢালিয়! দিয়া কত 
যাতনা, কত কষ্ট, কত ছুঃখ ভোগ করিয়া অসহা বেদনায় অস্থির 
হুইভেছি; তবুও কাঁমনাগুলিকে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না বা ইচ্ছা 
থাকিলেও পারি না; আবার নূতন নৃতন কামনাকে মনোমধ্যে 
উৎপন্ন করিতেছি । গুরু সদাসর্বদা কত প্রকারে নিষেধ কবিতে- 
ছেন, তাহার সেই মধুমীথ' কথা শুনিতে পাই না; সেস্থবে 
কাণ বাধা নাই, তাই শুনিতে পাই না। তীহার সঙ্কেত দেখি- 
বার চক্ষু নাই, তাই দেখিতে পাই না; শুনিবাব জন্য, দেখিবাৰ 
জন্য চেষ্টা করিলেও, দুষ্টকামন! তাহা শুনিতে ব! দেখিতে দেয় 
নাঃ তখন সেই আগ্রহ, সেই দ্র, সেই চেষ্টা শিথিল হইয়া 
পড়ে; আর কালকামনা সুযোগ পাইয়া টানিয়। লইয়া বহু- 
দূবে লইয়া যাঁয়। ওঃ কি ভয়ঙ্কর! এমন শক্র আর জগতে 
নাই |! 

এই স্থলে ছুটী গল্প বলিতে হইল,_ স্থুগ্রীব রাজ। হইয়া সীতা 
উদ্ধারেব কথা ভুলিয়াছিলেন; মহাত্মা লক্ষ্মণ যখন সীতা উদ্ধা- 
রের কথ৷ "্মরণ করিয়া দিয়া তিরস্কার করেন, তথন তিনি বলিয়া- 
ছিলেন, প্রভে। ! আমি সমস্তই জানি, মধ্যে মধ্যে মনেও করি, 
কিন্তু বানুবে বুদ্ধি আমাকে করিতে দেয় না; আমি মনে করি 
যে, বানুরে বুদ্ধি ত্যাগ করি, কিন্তু বানুরে বুদ্ধি আমাকে ছাডে 
না॥ যতক্ষণ লক্ষমণরূপী গুরুর সাক্ষাৎ ন৷ হইবে, বতক্ষণ সংস্কা- 
বের সীৎ পধ্যন্ত নিঃশেষে নির্মল না! হইবে, সে পর্যন্ত সীত! 
উদ্ধার ও হইবে না, ৮আস্মারামের দর্শনও হইবে ন!। 


৪৮ ধশ্মের তিনটি পথ। 


ত্রোতের জলে একটা ভন্নুক ভাসিয়। বাইতেছিল, জনৈক 
পথিক সেই ভগ্ুককে কন্বল-ভ্রমে জলে নামিয়া ধরিল, বিপন্ন ভন্ুক 
প্রাণরক্ষার জন্ত তাহাকে জঅবলম্বমণ করায়, সে জলমগ্ন হইতে 
লাগিল, তীরস্থ ব্যক্তির তাহাকে কম্বল ছাড়িবার জগ্য পুনঃপুনঃ 
অচগুরোধ করার, সে উত্তর করিল, ভাই হে! কম্বল ত আমি 
ছাড়িয়াছি; কিন্ত কম্বল ত আমাকে ছাড়ে না; তদ্রপ।আমা- 
দের সেই ছুষ্টকামনা আমাদের ছাড়ে না, স্থতবাং ইহাকে ছাড়া- 
ইতে বু আঁয়াসের প্রয়োজন 

যদি কেহনিষ্কাম কম্্ম কবিতে শিখিয়। থাকেন, যদি কেহ 
কামনাকে বধ করিতে শিখিয়া থাকেন, যদি কেহ কর্ম কবিষ! 
সিদ্ধি অসিদ্ধিতে মনকে অবিচলিত রাখিতে শিখিয়া থাকেন, তৰে 
তিনিই কন্্র করিয়াও নিক্ষন্্রী, তিনিই প্রকৃত ভক্তির পাত্র, তিনিই 
জ্ঞানী; জ্ঞানীব্যক্তির যেরূপ মুক্তি হয়, নিক্ষাম কম্মীরও তদ্রপ 
মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, কর্ম্ত্যাগীর জ্ঞান হওয়া! অসম্ভব। কর্মের 
দ্বাব!৷ ধাহার চিত্ত পবিত্র হইরাছে, ইন্ড্রির়গণ ব্শভৃত হইয়াছে, 
তিনিই সাধনপথের পথিক । 

ইন্ছিয় ছই প্রকার ;১--১। বরেন্দ্র, ২। জ্ঞানেন্দর্িয়। 

কর্শেক্ছরিয় পাঁচ প্রকার ;_-১। বাক, ২। পাণী, ৩। পাদ, 
৪। পাযৃ, ৫1 উপস্থ। 

জ্ঞানেন্দ্িয় পাঁচ প্রকার ;--১। চক্ষু, ২। কর্ণ, ৩1 নাসিকা, 
৪। জিহবা, ৫ | ত্বকূ। আবার ইহাদের তল্সাত্র পাচট। আব 
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিটি অস্তরেক্দ্িয়। এই সকল 
ন্দিক্গণকে বশীভৃত করিয়া, সর্বত্র সমবৃদ্ধি হইয়া অর্থা২ সকল 
জীবের হিতত রত থাকিয়া, কর্মে ফলত্যাগ দ্বাৰা কশ্ম করিলে, 
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"সই কর্ম কখনই বন্ধনের হেতু অর্থাৎ কশ্দেের কাবপ হয না, 
বরং জ্ঞান ও মুক্তিব হেতু হয়। ভগবান € ৫৬) গীত 
বলিয়াছেন,__ 


উদ্ধরেদাত্বনাত্আানং নান্সানমবসাদয়েহ। 


আম্নৈব হান্সনে বন্ধুরাত্বৈব রিপুরায্মনঃ ॥ 
আপনিই আপনার বন্ধু ও আপনই আপনাব শক্রু। কেহ 
কতারও বন্ধুবা শত্রনহে যিনি মনকে বশীভুত কবিয়াছেন, 
'তনিই তাহার বন্ধু, আব যেব্যক্তি অজিতেন্ছিয়, সে নিজেত 
“নজ্রেব শক্র, অতএব আক্মসদাবা আম্স।কে উর্ধে বাখিশে 
অধৃঃএ'তিত করিবে না। 
নিজেব উন্নতি কবিতে হইলে অগ্রে জগতের উন্নতি করিতে 
হইবে, অন্যথাঁষ নিজেব উন্নতির আনা নাই। ভগবান 
গখও্য বপিযাছেন,।- 
মৎকন্মকুৎমত্পরমে! মন্তক্তঃ সঙ্গ বর্জজিতঃ। 
নির্বৈবএঃ সর্বভূতেবু বঃ সমামেতি পাণ্ুব॥ ৫৫1১১ ॥ 


যে বান আমাকে পরম-পুরুষার্থ জানিয়া, আমাতে ভি 
পূব আমাপ কম্মেৰ অনুষ্ঠান করেন) ইন্জ্রিয়বিষয়ে অনাসক 
এবং সববঞ্জীবে সমদশী হন, তিনিই আমাকে পান। 
এক্ষণে জিন্ৰান্ত এই--১। তাহার কর্মকি? ২1 কিননুপে 
৬২পরায়ণ হওয়া যায়? ৩। কি প্রকারে তাহাতে তক্তিমান্‌ 
তগয' যায? ৪1 সঙ্গবজ্জিত কাহাকে কহে? ৫1 সর্ধবজীবে 
'গর্ববিধ তাই বাকি? 
১. ঠ্ঠাহাব কনম্ম_স্থত্টির পালন। কি প্রকারে তাহার 
[ ৫ ] 
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সেই পালন-কাধ্যে্ সহায়ত! করা যায়? কেহ কেহ বলিবেন, 
সমর! ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র; আমাদের দ্বার। তাহার পালন-কার্য্ের 
কি সহাযসত। হইবে? ইহা ভ্রম; কারণ তিনি কিছুই কবেন 
না, সমস্তই তাহার শক্তির দ্বারা ঢাশিত হইয়। অন্যের 
দারা হইয়াথাকে। যেমন ব।জকার্ধেতন কোন কাঙ্জই রাজ! 
নিজ হস্তে করেন না, উহার নিয়োজিত নিয়ম দ্বারা লাট, 
সেলাট, কমিশনার, ভভ, ম্যাঁজিষ্রেটে ইত্যাদি কর্মচারী দ্বারা হইয়া 
পাকে জ্তাহ'র কাধ্যেরও এইরূপ বন্দোবস্ত--উচ্চতম হই 
নিয়তম পর্যন্ত অস্খ্য দেবতা, মহাস্মা, গযি ও মন্ুযু দ্বারুং 
নির্বাহিত হইয়া থাকে। ইহার আভাস প্ৰামায়ণে আছে। 
ক্ষুদপ্রাণী কাষ্ঠবিড়াল দ্বারাও তগব।ন শ্রীরামচন্দ্রের রহ সমুদ- 
বন্ধনের সাহায্য হইয়াছিল। বৃক্ষগণ পাতা দিয়া বায়ুমগ্ুল 
হইতে জীবের দূষিত ত্যাজা বিষ (কার্বানিন্ এসিড বাম্প ) 
গহপ করিয়। নিজেদের কাষ্ঠ উপ।দান সংগ্রহ করিয়া থকে' 
সর্দি একট বৃহৎ বৃক্ষের একটি ডালে, একটি পাতায় বা একটি 
লে জলসেচন কর! যাঁয়, তবে সেই প্ুহৎ্ বক্ষে কি একটুও 
সাহাষা কবা হয় না? একটি পাতার, একটি মুলেবু সাহাব্য 
করিলে সেই রক্ষের কিছু নাকি কাষ্ঠ উপাদান সংগ্রহে 
সাহাযা করা হইয়া থাকে । সেইরূপ এই ব্রহ্গাগুব্যাপা জীবসমষ্টিই 
ঈশ্বর । একটি জীবের সেবায় ঈশ্বরের সেব। কেন না হইবে « 
কারণ, ঈগ্বর সর্ববম্ঘ, সর্বব্যাপী । মৃণ্ডক উপনিষদে আছে, 


যথা ম্ুদীপ্তাৎ পানকাদ্িফুলিগ্গাঃ-- 
মহজঅশই প্রভবস্তে সবপা। 


ধান্মের তিনটি পথ । ৫১ 


তথাক্ষরাৎ [ববিধাঃ মৌম্যশাবাঃ 


প্রান্তে তত্র চৈবাপি যন্ত ॥ ২১ ॥ 
সমস্ত জীব একমাত্র তিনিই বিভিন্নরূপে গ্রাকাশম:ন। 
যেমন বৃহৎ অগিরাশির অসংখা স্ক,লিল হয়. তদ্রপ ঈশ্বর বিবিধ 
অকারনে জীবরূপে প্রকাশমান। সুগুকোগনিষদে আছে, 


ব্রহ্ম বেদমমুতমূ পুর-্তাৎ 
ব্রহ্ম পশ্চাদ ব্রহ্ম দ'ক্ষণতশ্চোন্তরেণ। 
অধশ্চোদ্ধীঞ্চ প্রস্যতং 


ব্রহ্ম নেদম্‌ বিশ্বরূপম্‌ বরিষ্তম্‌ ॥ ২।১১ ॥ 

অথাৎ বেদব্বরূপ ব্রহ্ম সন্যুথে (পুর্বে) পশ্চাতে, দক্সিণে, 
উত্তরে, অধঃ ও উদ্ধে এ্রসারিত হইয়া বিশ্বরূপে প্রকাশমান্‌। 
যেমন স্বর্ণ হইতে জাতদ্রবা মাত্র চিবকাপ শ্বর্ণহ থাকে, তঙ্প 
এক্ধ হইন্ছে জাযুমন জগত ব্রঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে) ুতরা* 
খামরা ইতস্তভঃ যে সকল বস্ত দেখিতে পাই, সমস্তই ব্রঙ্ছ ভি 
আর কিছু নহে। বাল অনস্ত আদি গলাষ্টলে যেমন শ্বর্ণ হু 
তয়, তঙ্জপ প্রলীনকালে এ সমস্তই সেই একমাত্র ব্রদ্দে লান 
হইবে। লয়কালে সমস্তই সেই পরাৎ্পরে বিলীন হইবে, 
শর অন্ত গতি নাহ, অন্য স্ব'ন নাই, মহান হইতে মহাপাপা 
পর্যন্ত তাহাতেই যাহনে ১ কিন্তু ধাহার। নিপাম কমু, জ্ঞানী & 
২৪ ভাহারা ভদপুর্কোহ ঠাহ।কে গাহবেন। সমস্ত দৃধ্যবস্তষে, 
সমস্ত চবাচরে তাহাকে দেখিতে শিখিলে, অগ্তবেন সহি 
ভপক্কভাবে হাহাকে সর্দময় দেখতে পেতিলেই ভ্জিম!ণ্‌ 
হওয়া যায়। 


৫২ ধর্মের তিনটি পথ । 


পূর্বে বল! হইয়াছে যে আমর! ঈশ্বরের অংশ বা তাহার 
কণামাত্র এবং যতক্ষণ তাহাতে পৌছিতে না পারিব, ততক্ষণ 
গত্যন্তর নাই, আমাদের প্রতোকের ভিতর আম্মা! বা ঈশ্বর 
ধগুমান, কিন্ত আমর! আমাদের স্বকীয় অনস্থা ভুলিয়া ৪ 
কষ্টভোগ করিতেছি । 

কোন সময় কোন কাঠরিয়ার স্ত্রী বনে কাঠ তাঙ্গিতে গিয়া 
এক বন্ঠসিংহী করুক নিহত হয়, তাহার এক শিশুসস্তান 
কাপড়ের দ্বার! পৃষ্ঠে বাধা ছিল, সেই শিশুও সিংহের কথলস্থ 
হয়, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় শিংহ দয়াপরবশ হইয়া নিজেন 
শাবকদের সঙ্গে তাহাকেও প্রতিপালন করে; কাঠরিয়- 
শিশু সিংহশাবকের সঙ্গে সিংহের স্তনপান করিত; সিংহ 
তাহাকে নিজ শাবঝকের ম্যায় জ্ঞান করিত। শাবকদের যাহা 
থাইতে দিত, তাহাকেও তাহাই খাইতে দিত। এইরূপে সে 
খহুকাল সিংহের গুহায় প্রতিপালিত হইল); পরে কোন 
প্রকারে সেই বালক মনুষ্ের হস্তগত হইল। বহুকাল সিংহের 
শুনপান করা ও সিংহের নিকট গ্রতিপাগিত হওয়ায়, সে 
নিজেকে সিংহ-শাবক বা সিংহ বলিয়া ধারণা ও বিশ্বাস 
করিয়াছিল। তাহার স্বভাব ও রুচি অনেকটা সি"্হের মত 
ছিল; আম মাংসে রুচি ছিল, মনুষ্য দেখিয়া ভীত হইত, 
জনসমাজে থাকিতে ভালবাসিত না বা পারিত না। ইহা 
হাত, পা, মুখমণ্ডল মানুষের মত হইলেও একটা “বকটাকাণ 
জন্ত বা বন-মানুষ বলিয়! হঠাৎ প্রতীতি হইত। উর্ধচোয়লের 
হাড় (ন্পিরিয়র-ম্যাকজিলারি ) বৃহৎ, হষ্টপুষ্ট, বুখের হ? 
বড়, মুখমগ্ুল ও কপালের মাংসগুলি বৃদ্ধের ন্যায় বুঞ্চিত- 


রগ 


ন্ধুর তিনটি পথ । ৫ 


নস্তকের ছিক হইতে কপালের অনেক নিয় পশান্থ চুপ, 
চুলগুলি কটা; চক্ষু গোলাকার? দৃষ্টি এক নুন প্রক র 
মাথা হেট করিয়। চক্ষু কপালের দিকে তুলিয়া তোখত । 
সদ্গাই যেন ভ্রস্ত, ব্যস্ত, ভীত। সময় সময় অথশুন্য এক একট। 
শন্দ কররত। তহাধ মনে ধারুপ! যে, সে চিত 1 ক্রমে কমে 
৩|হাকে কথা শিখন হহয়াছিল। অনেক প্রকারে সুনাইয়।ও 
কাহ।কে মানুষ বাপয়া বিশ্বাস করাইতে পারা যায় নাহ 

'ন্ঞজে অনেক ৩ক বিতর্কেণ পর নিজেকে সনুষ্য বলিয়া চিৎ 
২৬, কিন্তু আবার ভুলিয়। গিয়। নিজেকে সিংহ বামিহ 
এ[বব, বলয় ভমে্‌ পতিত হহত) এবং সেইরূপ আপণও 
কারিত। এইরূপ বহুদিন ধারযা পুনঃ পুনঃ বিটাণ তব 
অমি মাত, আমি মননুষ। ইভ্যাকাণ তাবিতে ভাবিতে যখন 
সে নিজ্জেকে মানুষ বালয়া বুরিতে পারিল বা বিশ্বাস হইল, 
তখন তে অশুক অননানশব কাপযাহল। খপ আমব। 
১৫ দিশ্ববের অংশ বাজস্বর” হহা আমাদের বিপরাত বুদ্ধিতে 
]বতে পারিতে'হ না। আমার প্রকত ামিহ আন ন। 
হহয, প্রক্কত স্বরূপ আন শা হহয়, অন্য একটি ৬যঙ্জানেও 
বশীভূত হহয| রখিয়াছি। হহাকেই পাল বিপধ্যয জি 
বাণয়া ছেল 


(বপর্ঝয়ো মিথ্যাজ্ঞানম তদ্রপ প্রতিষ্ঠিতম্‌। 
পতল । 


ঘেঁজ্ন ঠিক স্থপপে সাধ হয় নট, অর্থ।ৎ যেজ্ঞান মিথ।; 
৩[হাকে বিপধয় জান কহে। আমাদের যে "আমিজ।ল 


৫৪ ধর্মের তিনটি পথ। 


ইহা প্রহৃতজ্ঞান নহে। এহ মিথ্য। জ্ঞান, এই বিপর্ধ/য় জ্ঞান 
ঘুচন্ন| যখন “আমিই ঈখন ব। ঈথ্বরই আমি” এই আত্মজ্ঞান 
হইবে, তখনই আমাদের সকল ছুঃধ, সকল কষ্ট, সকল জ্বালা, 
সকল যদ্রণার অবপান হইয়] নির্রিক[রকরূপে স্বরূপে, অবস্থিতি 
হইবে, অর্ধাৎ জনমৃত্য রহিত হইবে, ইহাই আমাদের শেষ 
গতি, ইহাই আমাদের শেষ ফপ! 

অনৃণ্ত কীটাণুকীট হইতে বৃহ্দাকার জীব, ক্ষুদ্র শৈবাল 
হইতে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ, এই অরৃশ্ত ধুলিকণ1 হইতে বৃহৎ বৃহৎ 
পর্বত, পৃথিবী, চন্দ্র, সুর্য, গ্রহ, নক্ষআাদি যা কিছু দেখিতেছি, 
সমন্তই তিনি ভিন্ন আর কিছু নহে, সমস্তই তাহার অংশমাত্র | 
ধুলকণ!| হইতে ব্রন্ধ'ও, যাহার অন্ত নাই, সীম। নাই, আমাদের 
সীমা বদ্ধ বুদ্ধিতে যাহার ধারণ। হয় নাঃ এ সযস্তই তিনি ভিন 
অন্য কিঠু নহে; এইজ্ঞান দৃঢ় হইলেই তৎপরায়ণ হওয়া! যায় 

খিজ্জানবিদৃগন বলেন যে, আমাদের চিস্তাশক্তির আকার 
অ(ছে, বর্ণ আছে, চিন্ত। করিবামান্র তাহা কোন সুক্ম পদার্থে 
নীত হইয়া ক্রমে ক্রমে দুরস্থ হইতে থাকে। যে দ্রব্য যতস্থুল, 
তাহা বহন করিতে স্থুন যানের প্রয়োজন; ক্ষ বন্ধ বহনের 
যানও শৃক্ম পদর্থের দ্বার। হইয়া থাকে । শব্দ সুম্মবন্ত, তাহার 
বহনকর্তা হুক্সবানুমগ্ুল। আলো আবার শব্দ অপেক্ষ! সুক্ষ, 
তাহার বহনকর্ত' বায়ু অপেক্ষা সুক্ষ ইথর। চিন্তা আবার 
আলে! অপেক্ষা হুমম, সুতরাং ইথর অপেক্ষাও কোন হুক্ বন্তর 
ভবার। বাহিত হয়। আবার যে বন্ধ যতস্থুল, তাহা বহিয়া লইয়' 
যাইতে অধিক সময় লাগে । শব্াাপেক্ষা! আলো হুক্গ বলিরা 
আলো শীন্র বাহিত হয়। 


ধর্মের তিনটি পথ ৫৫ 


মনের চিন্তা আব।র তদপেক্ষাও সুশ্ম, বাহক ইথর 
অপেক্ষাও ্ক্খা পদার্থ। ইহার গাত আরও শ্রীম্র। যাহার 
পৃথবীর আদিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের চিন্তলেত 
আজও ব্রহ্গাণ্ডের শেষপীমায় পৌছায় নাই। এক্ষণে ভাবিয়। 
দেখ যে, ব্রঙ্গও কি প্রকাণ্ড 111 

জ্যেতিব্বিদ্গণ প্রমাণ করিধাছেন যে, স্ক্য, পৃথিবী 
অপেক্ষা চৌদপক্ষ গুণ বড়, অনেক দুরে থাকার জনা আমর! 
এত ছোট দেখি! এতদুব হইতে হৃর্ধযরশ্মি পৃথবীতে আমিতে 
কেবলম,জ্ ৭ মিনিট লাগে; অনেক নক্ষত্র এতদুন্ে আছে যে, 
পৃথিবীর স্ষ্টি হওয়া অবর্ধ এ পধ্যস্ত সেই সকল নক্ষঞজের 
আলো! অ।জও পৃথিবীতে পৌছিতে পারে নাই। তবে ব্রা 
কি প্রকাণ্ড!!! এইট প্রন্গাপ্ডের হষ্টিকর্তার ডপকার!!! আমি 
ক্ষুদ্রাদপি শুদ্র, আসর দ্বার। সেই ব্র্গাও-স্থষ্টিকর্তর উপ- 
কার !।| কি অদ্ভুত কথা!!! অদ্ুত নহে। তাহার উপবাধ 
নহে।, আমার নিজ উপকার আমিতাহার, তাই শ্াহার 
কয়ে যোগদান আমাপু নিচের কাষ্য। 

বিজ্ঞানাবদ্‌ পগ্ডিতগণ অণুপাক্ষণ যগ্রদ্ব:র। প্রমাণ করিয়াছেন 
যে, আমাদের একটি অন্গুলিতে যে পরিমাণ রক্ত আছে, সে 
ক্তটুকুর মধ সাত হাজার শত জাব আছে? এক্ষণে আমা॥ 
সমস্ত শরীর কত জীবের সমষ্টি তাবিয়। দেখ! ব্রন্গাণ্ডের ভুলনায় 
আমার শরীর ক্ষুদ্র ধুলিকণা অপেক্ষাও শ্বুত্র, আবার আমাখ 
দেহস্থ একটি জীবের তুলনায় আমার শরীর প্রক1গ ব্রঙ্গাপ্ড- 
সত্বশ। একটি মানবের সেব। করিলে সেই দেহস্থ কত জীণের 
সেবা কর! হয়; একটি ম।নবকে বাচাইতে পারিপে কন্ধ 


৫৩৬ ধনের তিনটি পথ । 


জীবের প্রাণদান করা হয়। একটি মানুষাক খাইতে দলেকণ 
অসংখ্য জীবে আহার যোগান হয়। যিনি একটি মানুষে 
খাইতে দেশ, তিনিও বহপালক। যুধিঠির ভীমকে বলিযা- 
ছিলেন- ভীম! ছুধ্যোধনের মন্তকে পদাঘথাত কও না। 
ছর্ষেযাধন বইপ।লক, আহার মস্তক উতৎকষ্টভম্‌ এশা শক্তিযুক্ত 
ত|ই বলি, যদি নিও উন শর হচ্ছা থাকে, যদি নিজ উন্নততিব 
চে থাকে, তবে প্রাণপণে পরে।পকার কর। নিঃশ্বার্থতাবে 
জীবের, পরের সেব। ঝণ একটি জীবের, একটি মানুষের 
সেবা করিলেও সেহ পণমপুকষের্হ সেবা করা হইবে। তখন 
তিনিই আম!দের অপেক্গ! উন্নত মনুয্যদ্বারা, আমাদের উন্নতি? 
পথ প্রশস্ত করিয়| দিবেন, উন্নতি করিয। দিবেন, অসীমধলে 
বলীয়ান করিয়া দ্রিবেন। যদ্দি তখন সেহ 1দজ উন্নাতর প্রত 
ন1 তাকাইয়_-সেই উন্নতি, সেহ বল, পরের মঙ্গগের জন্য বায় 
করিতে পারি, তবে তিনি কোলে তুপিয়া লইবেন । যেমণ 
সাংসারিক কাধ্য ব)স্ত মাত] ক্রশ্দণশীল শিশুকে খেলার 
এব দিয়। ভুলাইয়! রাখিয়া নিজ গৃহকথেযে নিথুভ্ত হন 
কিন্ত যদি সেই শিশু সেই প্রাপ্ত খেণনা না লহয়৷ কী'দতে 
থাকে, তবে মাতা তাহাকে কোপে তুিয়া লন; সেই” 
ঈশ্বরদওা-এশ্বধ্য যদি পরের জন্য বা করিয়া অবৌধ শিশুও 
ল্যায় কাদিয়! উঠিতে পারি, তবেই সেহ কোল পাইব। পার্থ 
প্রলোভনে না ভুলিয়া সততপরতঃ পরের মঙ্গল প্রার্থনা, সংক্ষাৎ 
সম্বন্ধে এবং পরম্পরা সম্বঙ্গে পরের মঙ্গল করা, সব্ব জীবে 
উপর দয়া, সকলের উপর প্রেম বিভরণই--সেই কোল পাই 
বর প্রথম পথ, প্রথম স্বপান বা প্রশস্ত উপায় । 


ধন্মের তিনটি পথ ৫৭ 


মন্য্যমাজ্জেরই তপস্ত নিরত থক উচিভ। তপস্থা শব্দ 
শুনলেই হয় ত অনেঃক ৮মাকয়! বিরুকততাবে মান কবিবেন, 
আমর! গৃহী, আমর। কি তপর্ষী যে, তপশ্তা করবা খনে 
যাইব! তপস্তার জন্য বনে যাইতে হয় না এবং গৃহীকেও 
তপঃনিরত থাকিতে আছে বা থাক। যাষ, ইহা একট। 
অ'কাশকুসুম কথা নহে, ভগবান গীঠাতে তপঃ ভিবিধ 
বধলয়াছেন। যথা. 

১। শারীরিক) ২। মানসিক, ৩। বাচনিক। 

দেবদিদগুরুপ্রাজ্ঞপুজনং শৌচমার্জবমূ। 


ব্রহ্মর্্যমহিংসা চ শারীরৎ তপ উচ্যতে ॥ ১৪।১৭ ॥ 
দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞঙ্নের পৃজা, শৌ5, গানছু ত। 
ব্রঙ্গচধ্য ও অহিংস এই কয়েকটা শারীরিক তপঃ। 
অনুদ্ধেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যগু। 
স্বধ্যায়।ভ্যসনৎ চৈব বাওয়ং তপ উচ্যতে ॥ 
১৫।১৭। গীত। | 
প্রিয়হিত সতা, অন্দ্বেগকর বাক্য ও স্বাধ্যায়াভ্যাস এক 
কযেকটী বাচনিক তপঃ। 
মনঃ প্রণাদঃ পৌঁম্যত্বং মৌনযাক্সবিনি গ্রহঃ | 
ভাবসংশুদ্ধিপিত্যে তততপে। মানলমুচ্যতে ॥ 
১৬১৭ নীঞ! ৃ 
মন প্রসাদ, সৌমন্, মৌন, আন্দন গ্রহ ও তাবশ্থাদ্ধ এ 
কষেকটা মানস তপঃ, ইহা গুহীপ কবিণাব জন্য প্রস্তত হওয়! 
কঁশ্ব্য এবং চেষ্ট। করিলে অসাধ্য নহে। এই কয়েকটা মানস 


৫৮ ধন্মের তিনটি পথ । 


ভপঃ; অথব] সাত্বিক, ব।জসিক্ক ৩ ভতামসকছেদে তপ্‌। 
ত্রিবিধ 
শ্রদ্ধয়। পরয়। তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ। 
অফলাকাঙ্কিভির্ুক্তৈঃ সান্বিকৎ পরিচক্ষতে ॥ 
৯৭।১৭। নীতা 
ফলাকাজ্ষ।শূন্ত হইয়! কর্ম কর! সাত্বিক তপঃ। 
সৎকার মানপুজার্থৎ তপোদন্তেন চৈবযগ। 
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজমং চলমৃঞ্রবমূ ॥ 


১৮।১৭ | শীত" । 
সৎকার, মান ও পুজার্থ দ্তপূর্বক অনুষ্ঠিত কন্ম রাজপিক 
তপঃ। ইহ! অস্থায়ী ও ক্ষণতন্থর | 
মুঢগ্রাহেণাত্মনে। যৎপীড়য়1 ক্রিয়তে তপঃ। 


পরন্যেৎমাদনাথং বা তত্তায়সমুদহৃতম্‌ ॥ 
১৯।১৭। গীতা । 

গরের উৎসাদন বা তাদবশ দুরাগ্রহ বশতঃ আতকে 
পীড়িত করিয়] যে কর্শের অনুষ্ঠরন, তাহা তামসিক তপঃ নাঙে 
কথিত হয়। 

বেদাস্তমতে-তপঃ ঈশ্বরের বিভূতিবিশেষ। অগ্রিতে 
ধতু মলাদিরন্তায় ঈশ্বর প্রণিধানে মনের পাপাদি মলভার দগ্ধ 
হইয়! যায়; তজ্জন্যই ইহার ন।ম তপঃ হইয়াছে। 

মরীচির ,মতে-যাহার দ্বারা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন,। পাপ 
বন, স্বর্ণ সাধন ও সিদ্ধি সংঘটিত হয়, তাহার নাষ তপঃ। 
ধর্ম[র্থ ব্রা্ষণাদির কৃত চাত্রায়ণ।দি কুচ্ছ ব্রতের নাম শপ; । 


2০... রি 
বানর 1৩৮1০ পথ । ৫ 


তের 


ভতপঃ পরহ কৃতয্গে, ভ্রেতায়া হন্বাণমুচ্যতে। 
দ্বাপরে ষজ্জমে বাহুদ্দীননেকং কলৌযুগে ॥ 
স্বহবা আমাদের যখাসাপা ছুঃখীর ছুঃখ মোটনের জশা 
কান নরা অবশ্য কণ্তবা, কিন্তু এই দান কেবপ ছঃখীব ছুঃশ 
মেশনের জনাই করতে হইবে, নিজের ফলে প্রাতি লক্ষা 
যন লাগাকে। সেই দান আমাদের বন্ধনের হেতু হইবে না। 
গীতায়( ২০1১৭ )তগবান দ্রান ঠিনপ্রকাব বলিয়াছেন, 
দাতন্যমিতি মদ্দানং দায়তেহনুপকারিণে। 
দেশে কালে ৮ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্িকং স্মৃতম্‌ ॥ 
উপকারের আশী না রাখিয়া, দেশ, কাল ও পাত্র বিনেচন|ম 
তে দান, ঠাহাই সান্বিক দান 
ঘন, প্রত্্যুপকারা রং ফলমুদ্দিশ্া ব1 পুনঃ | 
বীধতে ত ৮ পরিক্রিষ্” তদ্দানৎ রাজস" ম্মাতয্‌॥ 
২১১ ণীত।। 
নাহা প্রভাপক' পাইবার আশায় কিম্বা! ফালাদেশে 
₹/?লু সহিত দান করা বায়, তাহা রাঙ্গাসক দ।শ মে 
প্থত হয় 
আদেশকালে যন্দানমপাত্রেভাম্চ দায়তে । 
অঙলরু ভমবজ্ঞাতং তণ্তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ২২1১৭ শী॥ 
দেশ কাল-পাত্র বিবেচনা না করিয়া, তিরস্কার পূর্বক 


যেদান করা যায়, তাহাকে তামস দান কহছে। ইহা অতশ্যু 
7তসিত € নিকৃষ্ট। 


ধর্মের তিনটি পথ । 


গরোপকারই আমাদের উন্নতির একমাত্র পথ ইহা 
'চাছার কার্যে যে।গদান। মহাক্সাগণ, গুরুগণ, নিজের দঞ্তি 
ত্যাগ করিয়া, জগতের হিতের জনা, জীবের মুক্তির জন্য সর্বব- 
দাই উৎস্বক আছেন ; সদাই ডাকিতেছেন, এসে। তাই এসো, 
এসো বাবা এসো; আর কষ্ট পাইও না। আমরা শুনিতে 
গাই না; আমর! পাপী, সে স্বরে যন বাধ। নাই, সেস্্ববে 
শ্রবণশক্কি বাধা নাই, তাই শুনিতে পাই না; তাই এত অব 
নতি । গুরুর অভাব নাই, কিন্তু শিষ্য নাই। অনেকে বলেন, গুব, 
পাই না; তাহারা নিজে কিছু করিতে পারিবেন না, গুরু সমস্ত 
করিয়া দিবেন, ধর্ম, যোগ, মুক্তি, ওরু আসিয়া তাহার কমণ্ডগ 
হইতে বাহির করিয়] ঢকু করিয়। গিলা ইয়া দিবেন । গুরু পগ- 
প্রদর্শকমাত্র, পথ দেখাইবেন , নিজেকে পথ পরিষ্কার করিঠে 
হইবে এবং ভীহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহাব উপদেশ মত চলিতে 
হইবে। কর্ম, অভ্যাস, জ্ঞান ও ভক্তিতে নিপুণ হইলে, তবে 
|শয্য হইবার উপযুক্ত হয়, অন্যথায় অজ্ঞান শিশুর হস্তে ঢুই 
পাশ ধারাল- ছুই মুখ সুচাল অস্ত্র দিলে শিশুর যে দশা হয, 
অনুপযুক্তকে দীক্ষা দিলেও তাহার ঠিক সেই দশা হয় এব* 
তজ্জন্য গুরুরও প্রত্যবায় আছে। তাই দয়! করিয়া! গুকগণ 
আমাদের তাহা দেন না। উপযুক্ত হইলে শিষ্কে গুরু 
খু'ঁজিয়া লইতে হয় না; গুরুই শিষ্য খুঁজিয়া লয়েন, ডাঁকিয়' 
লয়েন, আনন্দের সহিত দেখা দেন, কোলে তুলিয়া লন ₹ এব* 
উপযুক্ত হইলেই অদ্ভুত ক্ষমত! সকল দিয়া থাকেন বা সে 
সকল ক্ষমতা পাইবার উপায় বলিয়া দেন। তাই তুলসিদাস 
বলিয়াছেন, 


ডে 
ও 


ধান্মর তিনটি পথ | ৬১ 


গুরু মিলে বু বহু । 
চেল] মিলে না এক ॥ 


গুকগণ মহায়াগণ নিজের হস্তস্থিত যুক্তি ত্যাগ কায" 
নদের সুখ ত্যাগ করিয়া, যুক্তিকে তুচ্ছঙ্ঞান কলিধা। আ।ম - 
পেরে মঙ্গলের জন্য ব্য।কুল, ব্যস্ত; আর আমবা নিস্তত।বে, 
নিঃশক্ষচিন্তে কতকগুলি ছুবদৃষ্ট প্রদ্দত কৰ্তেছি। নিজ কম্মামল 
ভাগ কপতঠে আসিয়া আবান কতকগুলি বশ্ম প্রস্তুত কপ 
তেছি। একটি আগ'ছার মুল উতৎ্পাটন কবিতে আসিয়া ক5 
এসংখ্য আগাছাব্‌ বীজ ছড়াইয়া ফেলিতেছি। ভাবিলায না যে, 
জীবন কতক্ষণ, কি করিতেছি, কাহার জন্য করিতেছি, এখনি 
মবিতে হইবে, এখনি কামলোকে যাইতে হইবে, দ।রুণ যন্থণ।- 
তোগ করিতে হইবে; যাহ। করিতেছি, তাহাই সহ করিতে 
হহবে; ষে চক্ষে বাহাকে দেখিতেছি, সেইরূপে অপরের দৃশ্াপথে 
আসিতে হইবে; আবার জন্। হইবে, আবার কর্মকল সকল 
ণোগ করিতে হইবে, যেকপ ব্যবহার লোকের সঙ্গে করিতেছি, 
তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। একবার ভাবি না, একব।প 
মনেও কন্সি না, মনে হইলে মুখ ফিরাইয়া লই। 

পূর্বেবেই ধলিয়াছি, বিকম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম দ্বাপা ছুরদৃষ্ট উত্পন্ন 
হয, দুবদৃষ্টেব ফল ছুঃখভোগ , আব বৈধকর্শে শুতা দৃষ্ট 
উৎপন্ন হয়, তাহার ফল স্থখভেগ », অতএব €বধকর্ম করিলে 
এৎতোগ জন্য স্বর্গ বাস, তৎ্পবে পুনর্জন্ম অনিনার্ধ্য , কিন্তু কন্ম- 
কলত্যাগী ক্ধীর কর্মফল দগ্ধবীক্গবৎ অর্থাৎ তাজাবীজেন যেমন 
অদ্কুর উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে না, তদ্প ফল্লাকাজ্ফা শুন্য 

| ৬ ] 


৬২ ধ্নের তিনটি পথ । 
প্র 25 ব্মকাল )ত|কে বন্ধন করিতে পারে না গাতগলে 
তা।:হ,-দদ্ধ বাজ বচ্চেহ।” 
অর্থাৎ স্টাহাও কর্মফল দর্ধপাছছের হায় থাকে মাত্র) হুতর।ং 


কশ্মকণভা।গ কত্রিয়। কৃন্ম করাই শ্রেষ্ঠ। শীতায় ভগবান 
বপিয়।ছেন,-- 


শ্েয়োছি জ্ঞানমভ্য।সাঁৎ জানাদ্যানং বিশিষ্যতে | 
ধ্যানাৎ কশ্মফলত্যা গন্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরমূ ॥১২।১২॥ 


অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে ধ্য।ন শ্রেষ্ট, ধ্যান 
হইতে কণ্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, এইরূপ ত্যাগ হইতে শাস্তি হইয়া 
থকে। ধাহর কিছুই অ|কাজ্ন নাই, তিনি কন্মাঁ হইলেও 
গ্রক্লত সন্ন্যাসী ও নিক্ষিয়, কারণ তিনি কর্ম করিলেও কর্মফল 
উতাহ।কে বদ্ধ করিতে পারে না। এই ত্যাগ মুখে শ্রীক্কষ্তার্পণমস্ 
বপিলেই হইবে না-আক।জ্ষাশৃন্ত হইতে হইবে। এটি 
আমাদের মুখের কথ! নহে- প্রাণের সহিত, অন্তরের নহি, 
প্রতি ক্ষণে, প্রতি মুহূর্তে, প্রতি পলে করিতে হইবে । হাড়ে হাড়ে 
প্রত্যেক বিষয়ের ফলত্যাগী হইতে হইবে। শ্রুতি-প্রতিপাঁদি ৩ 
ঘক্ঞাদি কর্মের কল-ন্বর্গাদি বাস, এমন কি, মেংক্ষেচ্ছা পর্াস্ত 
তাগ হইবে; ইহাঁকেই বশীকার বৈরাগা কহে। এহিক ও 


পারুলৌকিক তে।গ ইচ্ছা একেবারে তা।গ করিতে হইবে । এই, 


ভোঁগের দোষ মর্শে মন্ধে অনুভব করিতে পারিলে তবে বৈরাগ্য 
আসিবে। নচেখ যে তোগলালসা অভাস হইয়াছে, ইহ] ত্যাগ 
করা বড়ই কঠিন। প্রতিক্ষণে দোঁষ অন্ুতব করিতে হইবে 


মনাথ'য জো পুর্দত বদ কাখতল তসচ কু অমভাস কোন সময 
ক্গাবে আক্রমণ করিবে 
জনীবাজণ যুর্জ যেষন অনয, নিঙগাম কর্থ রও 
ফক্ত তভেমান সহজসপ্য) কিন্ত কম্দছক মনে যনে হাখিযা আশে 
তাগ কর্রলে হহবে না| অব কু হাণীব জ্ঞান হওস। 
অস্নব। কনের ছারা বাহ ব 5 পরি হইয়াছে, ইঞ্িমগ- 
বাহ ত হইয়াছে, মুন জাল তন ছে, নিল আনন্দ শিঙে 
অভিষিক্ত হইয়াছেন, কঙ্মফনে বীহল্পুহ্ত হইয়াছেন, ভান 
শংপ্নন-পথেত্র পথিক, তিনিই ৮ শি, ভিনিই সৎগক 
দর্শনের উপঘুক্ত পাত্র । ভগবান পুনঃ খুন বলযছেন,-কশ্ঃ 
কর, নশ্মফলে হেন আশা না থাকে। 


। কর্মণ্যেবাঁধিকারস্তে ম| ফলেনু কদাচন। 


্ কর্াকলহেতুড়শ্মি। তে সঙ্গে ইস্তবকম্মণি ॥৪৭।২॥ গী 


কর্মে তোম!প অধকার হউক, কর্মশফলে যেন হস্ত না 
হয়। ইহাই সঙ্গ-বচ্ছিত। 


ভগবান ৪*1২ শীতায় বলিযাঁছেন - 


নেহাতিক্রমনাশোইস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্ধাতে । 
স্বল্পমপ্যস্তয ধশ্মস্য ত্রায়তে মহুতো। ভয়াৎ ॥ 
নিদাম কর্খে বিফিলতা নই, বিদ্বও লাই, অলমাজে ধর্ম ও 
সগাভয় হইতে রক্ষা কল । হলে ভয় কি? তবে আন কেন 
'স্কাম বর্ম করিয়া, পাপ কষা) বাসন!কে প্রশগ দিয়া, থে 
আগ/ছাঁর বন অনমাকেই পঙ্ছদন করিত হইবে) তাহ। আলু 
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প্দ্ধ করি? যাহা করিয়াছি, অক্্ানবদনে, আনন্দিত মলে 
তাহাই পরিদ্ধার করি। 

অতএব কুকর্ম ভুলিয়া সৎকর্ম, ঈশ্বরের কর্মে, যথাশক্তি 
যোগদাও। যথাশক্তি পরোপকারে মন দাও। অর্থ দিয়াষ্ 
যেউপকার করিতে হইবে এমন নহে; যাহার অর্থ নাই, সে 
কোথা পাইবে? শরীর, মন. বাক্যের দ্বারাও অনেক উপকার 
করাযায়। মনে মনে পরের মঙ্গল ইচ্ছা করিলেও সৎকার্ধা 
করা হয়। অন্যথায় কিসে পরের মন্দ হইবে, এই চিন্তা ত্য” 
করিয়। কিসে পরের মঙ্গল হইবে, এই চিস্তা করা সদ আমাদের 
কর্তব্য কর্ম। মানবের উপকার করিলে ভদ্রলোকে তাহ 
ভুলিয়া যায় না, ঈশ্বর কি ভুলিয়া! যাইবেন? যদি ভুলিয়' 
জান, আরও ভাল হয়ঃ কোল পাইবার সম্ভ।বনা হয়। সাধ্যমত 
হঃখীর ছঃখখে|চন, ধর্মপিপাস্থকে ধর্শজ্ঞান দান, নিজের ছুঃখ 
ভুলিয়া পরের ছঃখে ছুঃখিত হওয়া, ইহাই তাহার স্থষ্টিপালনের 
সহায়ত! করা; আর সর্বজীবে অহিংসাই বৈরত]াগ । তবে 
এই অহিংস! হৃদয়ে হৃদয়ে অন্তরের সহিত ত্যাগ করিতে হইবে । 
পতঞ্জলি নলিয়াছেন ;-- 


অহিংস গ্রতিষ্ঠায়াৎ তৎসন্নিধো বৈরত্যাগঃ | 


মনে মনে, অন্তরে অন্তরে, হাড়ে হাড়ে, মর্মে মর্মে অহিংস! 
প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে, তাহার নিকট ৫বরত্যাগ হয় অর্থাৎ 
জগতে আর তাহার শত্রু থাকে না। হিংশ্জন্তও তাহার নিকট 
আসিয়৷ হিংসা ভুলিয়। যায়। 

এ সব্বন্ষে একটি সত্য ঘটনা বলিতে হইল। কোন 


ধন্মের তিনটি পথ ৬ঃ 


স'পাদপত্রেব ইংবাজ-প্রোপ্রাইটাব স্রলেখক এসাদ্ন বাম 
শীকার বাসনা, বনে গমন কবেন, কিছুদব যাইতে না 
যাইঠেই 1৩ন এক বের সন্থথে পড়লেন, বাম হাহাকে 
দেখিহমাত্ আক্রমণ না কবিযা উদ্ধশ্বাসে পলায়ন কর্পল, 
(ভশ্নও বাদ্েব অনেষণে ত।হাব গ*৮ৎ পশ্চাৎ ছটিলেন, কিন 
শীবাবের অন্গষণে ছৌডান € প্রাণতযে ছৌডান অনেক 
প্রতেদ, তগ্চি্ন বাপ আত ব্লবান বনাজন্্; আব তিন 
মচঘ, প্তবাং অক্সক্ষণমর্ধোই বাল আধশা তইল। বহঙ্ণ 
' মণেব পব কতকষ্খুল অসত্য উলঙ্গ পক্ষষেন পশ্চাতে ছে 
ধা গ্রহ পালিত কুকুবেব ন্যায বসিযা আছে দেখিষা, শত ন্ত » 
' অংণ্চখান্িত হইপেন ১ ব্যাঘ কুকুবের মহ মান্নষের কাছে 
স্স্যা থাকে । একি 1! তবে কি পোষা? এইবপ নানা 
শিন্ত] কবিতে করিতে সেই অসভা, উলঙ্গ, মভাপকষদের 
সম্গুধীন হইশেন। ইহারা ইঙ্গিতে ব্যাথকে আঘাত কপি” 
'নষেদ করিলেন, ধাহাদেপ আদ্তা লক্ষন কবা বন্য ডিন 
ব্যাঘেব অসাধা, মনুষা মৃত “নষ্টপই হন্টন না কেন, কি আদা 
যে, পাহাদেব আজ্ঞ। লঙ্ঘন কবেন। সাহেব ভাঙাদের প | 
শ্নলেন, এবং ইঙগার বহস্য জানবার জন্য ব্যস্ত হইয়া অন্ন 
“নয করিতে লাগিলেন, গাহাদেব দর্শনে ষ্টাহার মনে তি 
* দম" যুগপৎ উপস্থিত হইয'ছিল; তখন হাহাপ! দয় কর্পম 
টিনার ৫7৭ তা!গ করিতে পাবিসেই হি্অকন্থল 
হ'সা করে না, তুমি উহাকে যাপ্বার জন্য ইচ্চক, তাই সে 
তোমাকে হস না কাবিয়া থাকিতে পারে নাঃ হিতসা-প্রবৃন্ি 
'তাগ কর্বতে হইলে, এ সকলের রহস্য জানিতে হইচুল, এই 
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পথের পথিক হইতে হইলে, হিত্সাননক ভোজন, (মৎস্য, 
মাংসাদি তোজন ) ত্যাগ করিতে হয়; তামসিক তোঙ্গন ত্যাগ 
করিয়া ক্রমে সাত্বিক ভোজী হইতে হয়, তবে এ সকলে 
অধিকারী হইতে পাবা যাব , অশ্থাম বগা আশা । সা.+বও 
উচ্চপ্রকৃতিত্ন ছিলেন, তিনি াঁহাদের উপদেশ ন্যায়ী চলিতে 
লাগলেন, আজ তিনি একজন গর-অস্থুসন্ধানকারী মহা পুরু, 
আজ তিনি সংঘমা, ভক্ত, কল্টা ও জ্ঞানী । প্রকৃত সমাজভুন্ 
হন্দু না হইলেও, জটৈনৈক হিন্দৃশীদ্র-অনুসব্ধিতস্ু, ধাশ্গিক, 
সত্যপ্রিষ, ঈশ্বরপর।য়ণ। 
ভগবান গীতায় ব'শঘ[ছেন,-- 
অভায (সেহপ্যমমর্থোইসি মত্কম্মপরমো ভব | 
মদর্থমপি ক এাণি কুর্ববন্‌ সিদ্ধিমবাগ্ন্যমি ॥১০।১২। গাঁ 
অন্তয।সে অসমর্থ হইলে, আমার কশ্শী কর, কেবল আমাব 
জন্ঠ কম্ম করিলে মোক্ষ হয়। ইহ|ই তাহার কম্ম। 
ভগবান ৪৯২ গাঁতায় বপিযাছেন 
দুরেণ হাবরং কম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধন€ায । 
বৃদ্ধো শরণমন্থিচ্ছ «"াপাঁঃ ফলহেতবঃ ॥ 
হে ধনশ্য় ? জ্ঞানযে।গ অপেক্ষ।, কাম্যবন্ম জতাস্থ নও 
»ল্লাকাজ্জী দানব কৃপণ অথাৎ হেয়। তুমি কম্মযোগের ছ্বাব' 
গ[নোপাজ্জন কর, অথাহং নিষাম কম্ম দ্বারা জ্ঞানোপাজ্দন হয় 
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাত তিষ্ঠত্য কর্মাকৃৎ | 


কার্ধ্যতে হাবশঃ কর্ম সর্ববঃ প্রকৃতিজৈগুণৈ 


৫1৩ গংতা । 


ধর্দের তিনটি পথ ৬৭ 


কেহই কোন অনস্থাষ ক্ষণমাত্র কম | করিয়া থাকিতে 
পারে না। প্রকৃতি অর্থাৎ সৃত্"ত ব্জ,। হম গুণ নিজ্জ নিজ 
বশে আনিয়] সকলকে অবশ করিয়া কাধা কর'ধ। 


কন্মেক্দিয়াণি সত্যম্য য আস্তে মনল! ম্মরন্। 
উন্ড্রিয়ার্থান্‌ বিমুঢ়াত্বা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ 


৬৩ গখিতা। 
যে বাক্তি ইঞ্জিযগণেরু ক্রিয়া বঞ্ধ করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়েৰ 
বিষ সকল মনে করিতে থকে, সেই বিখুঢাম্মীকে কপটাচাহী 
বলা যায়। 


যন্ত্িক্দিয়াণি মনস্য1 নিষম্যাবভতেহঙ্ছুন | 
.কর্পেন্দিয়ৈঃ কম্মযোগমলহ 2 স বিশিষ্যতে ॥ 


৭৩ শা” । 

খিন মন দ্বারা ইন্দিমন্ণকে সাদ রাখিয়া কঙ্মেতিষ ছানা 
বশ কবেন, নি ফল কামনাহান, “হনিই প্রশংসার ধোগ।, 
জভতএস কম্ম আমাদের অভাজায ) তব” কমে কল ভাত 
»,য| কম্ম করিতে হইবে। 

এক্ষণে চিন্তন কথা কিছু বালব । আনমাতঘদণ এ্রন্মোশ, 
“১স্তান একটি একটি স্বতন্ত্র স্বতদ্ছ ঈপ ৪ বর্ণ আছে থে চিল্াপ 
যেমন ভাব ও খেমন প্রক্লাত- সে 5গ্কার হেমনলি বর্ণ ও জেতা 
ত৭কুর্ত। আধ্যান্ঘিকতা _নবজলপপল হ্রাযব জহাশ্ুডতিত - 
সংজবর্ণ ) স্ক্রি-নীলবণ ; জ্ঞান-পীত ও প্রীত োশণী। 
একরূপ এক এক ভবের এক এক বর্ণ। প্রাক চিন্তা ব 


সস 


তাবের মন্থিও লানাপ্রকান কোন ১ গেলাকার, কোন 


৬৮ ধর্মের তিনটি পথ । 


ফুলের আকার, কোনটি মুকুটের হ্যা, কোনটি খডগাকুতি, 
কোনটি শুগুকতি , এইবপ অসশ্খ্য চিন্তার অসংখ্য আকার 
সে সকল অপাধিব আন মুপ্রপ্র বর্ণনা করা আমাৰ ভ্াষ 
গুখের সার্ধাতীত। যদ্দ মা সরস্বতী কে বসেন) যা 
অনন্ত আকাশ কাশ হয, খণ৭ সর্দসিদ্ধিদাত! লেখক হন, 
বর্দি অনন্ত লেখনি হন, আর ঘর্দ সযুদ মসি ধয, তবে যি 
সেই সকল অনস্ত চিন্তার পপ পর্ণন! কঙকাতশে " শব হয। 

ক্রাধে উন্মনু ব্যক্তির চিন্তাশক্তিণ মুন্পুর চিত্র বন্তবণ 
ক্রণাঁণেপন্যাষধ। কোন পব্মতক্ত ঈথরে তক্কিতাবে আম্মসমপশ 
কবলে যে ভাবের উদ্ঘ হয, শাহান চিত্র নালপদ্ন সদূশ। 
এই ছবিটি কথা মনে পর্ডলে ভগবান্‌ শবমচন্দ্রেব প।বণবধ 
ভগ্য ৬ ছুগ পুজার নীশপঞ্ছেক কথা মনে পছে। এই বঞ্জ 
আ.ন্সমমগণ ভিন সিদি লা হয ন।। 

এইরূপ ভক্তিই সিদ্ধিলাতেন শ্রে্ উপকবণ। চিত্র*প্তেব 
খাঁতাষ অর্থাৎ ভুববে কে আমাদেন সকল চিন্তা প্রতিক্ষণ 
প্রতিফলিত হইতেছে । চিত্রএ্প্ড অর্থাৎ গুপ্তচিএ। 

পবহিত চিন্তু। গ্রস্ত উচ্চ বা ভাল চিন্তাসকল মুঠ ধান, 
বাঁধার সময় স্বনে?ক হইতে নিজের অনুরূপ কক্ষ উপ গান 
সংগ্রহ কবে ও তাহাবা স্থজেোকে প্রকাশ পাষ। কাম, ক্রোল, 
লোভ আদি অতি নীচশ্রেণীব চিন্তাব তাব সকল স্ব ন্ 
অপেক্ষা নয় জগ ভূবল্পেোক হইতে উপাদান লইষা রদ গঠন 
বরে। চিন্তা যতই নিয়শেণীব হয, যতই সক'ম হয, যতষ্ট 
স্বার্থ কলুষিত হয, ততই তাহর অঙ্গ ঝুল রি স্ব, 
স্টলতম হইতে থাকে। 


ধন্মের তিনটি পখ ৬৯ 


পুব্বেই দেহ সকলের বিষয় বল। হইয়াছে । পাঁচটি জ্ঞানে- 
“ন্দয়, পাচটি কর্েক্িয়, পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, 
বান), মন ও বুদ্ধি, এই সতেরটি একত্রিত হই স্থুক্প বা 
'লিঙ্গশরীর গঠিত হয়। এীলিগ-শবীরের মধ্যগত পঞ্চ প্রাণ ও 
পঞ্চ কন্মেক্িয় প্রাণময় কোষ; নোধরূপ পঞ্চ সুক্ষ ইন্রিষ 
ঘারাই স্থক্মদেহ বা লিঙ্গশণীপ গঠিত হয় বলিয়া, ইহাকে 
আতিবাহিক দেহ কহিয়া থাকে । 

'প্রকৃতির কারণ যে অজ্ঞান, যাহাতে "আমি কে” এই 
জনের বাধা হয়, ইহাকেই অবিদ্াা কছে । এই প্রকৃতি দু 
একান,-মায়া ও অবিগ্ভা। প্রকৃতির সত্বঃ গুণের নিম্মল 
অবস্থ]-_মায়া, আর প্রকৃতির সত্বঃগুণের মলিন অবস্থা-- 
আ্ববিদ্ধা। এই অবিগ্ভা হইতে আমাদের কারণ-শরীর উৎপর্ 
হয়। এই কারণ-শরীরকে আনন্দষয় কোষ কহে। অন্নাদি 
দ্বার] পুষ্ট যে দেহ, তাহাই অন্নময়কোধ, ইহাই দৃশ্ত শরীর 
অর্থাৎ স্ুলদেহ। এই স্ুলদেহ পঞ্চভতেন পঞ্ষীকরণ দ্বারা 
উৎপন্ন হয় বলিয়া, ইহাকে আধিভৌতিক দেহ কহে। 
পুর্মোক্ত আতিবাহিক দেহ দীর্ঘকালের বিশ্বাস "আমি স্থুল, 
আমি স্থল” এই কল্পনায় পুষ্ট হইয়! দুলদেহ বা আধিভোৌতিক 
দেহ চক্ষু, কর্ণাদি প্রাপ্ত হয়, ইহাই পিভা মাতার সংযে।গে 
উৎপন্ন হইয়া অন্নাদি দ্বার বৃদ্ধি হয়। 

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন লইয়া মনোময় কোষ হয়। এই 
মনোময় কোষের অন্য নাম কামযয় দেহ; পূর্বোক্ত শীচশ্রেণীর 
চন্ত।র স্থান কামময় দেহ। আমাদের মনে যতই চিন্তার উদয় 
হইতেছে, ততই আমাদের কাষময় দেহে, তাহ স্বমৃত্তিতে 


৭০ ধন্মের তিনটি পথ | 


প্রক্কাশ পাইডেছে। কামমব দেহকে ভাল করিতে হইণে, 
পবিক্র করিতে হইলে, সক কুণপ্তা গরিতভা।ত করিয়া সঙ্চিথ। 
করিতে হয়। কুচিন্ডাঠ আমাদের পলুম শক । লোকে 
অনিষ্টকারীকে শু মনে করিম! ঘণা কনে ? কিন্ত কুদিস্তার ভ্যায 
শত্রু আর নাত; এ জন্যই ভগবান বলিয়াছেন, নিজেই 
নিজের শত্রু, নিজেই শিছের মির) স্বুতরাং কুচিন্তাকে পরম 
শক্রজ্ঞানে প্রা করিয়। একেবারে ত্যাগ করিবে । এইস্থলে 
একটি গল্প বলিতে হইল । 

কোন দীন্দণ্র্দ তাহার দীক্ষা ওককে কহিলগগুরুদেব 
আপনার আছেশমত তপস্যার্দি কলা আমার অসাধা, কাপ্ণ 
আমান সদাউ সকল বিষধের অভাব, সদাই নাই, আর নাই, 
ব্জেই জপাণ্দ করিবার সাবকাশ পাট না। এক কহিলেন, 
বাবা! একটি চাকর রাখিতে পার, তাহা! হইলে আর কোন 
অভাব থাকে না। সে ন্তেমার সকল অভাব পূরণ করিবার 
ক্ষমভাযুক্ত ; যখন যে অভাব হইবে বিনা বিনিময়ে সে তাহা 
অ[নিয়। যোগাইবে ) লোকটার দোষ এই যে, সে কখনই 
বপিয়া থাকিতে পারে না; যখনই কাজ দিতে না পারিবে, 
তখনই তোয।রু ঘাড় ভাক্িয়। রক্ত খাইবে। সে, কাধ্যের বিচার 
না করিয়া সকল কার্মাই করে? কোন কাধ্য করিতে কুষ্ঠিত ব। 
অপ।রক নহে। 

যখন কোন কযা তাহার অকরণীয় নহে এবং অসাধা 
কিছুই নাই, তখন সমস্ত দিনের উপযুক্ত কার্ধ্য দেওয়া অসপ্তব 
নহে, মনে করিয়া লোছের বশীভূত হইয়া শিষ্য গুরুর নিকট 
হইতে চাকব্‌ লইয়। গেল। বাটীতে লইয়া! গিয়া সে বিপদ্গ্জ 


ধশ্মের তিনটি পথ। ৭১ 


£ইল, কারুণ যে সকল কয্যশতশভ লোকে বহ কণ্ঠে বহু দিনে 
সম্পরর কবিতে পারে না, সে সেই সকল কার্য শণেকেব মধ্যে 
স্সম্পন্ন কবিযা পুনবায কাধা প্রার্থনা কবিতে লাগিল; তখন 
শিয়া আর কাঁধ্য সংকুলান কর্পিত না পাখিয়া বিপদৃগ্াপ্ত ও 
গ্রা্ভযে তীত হইযা গুকব নিকটে আস্যা, চাকর ছাডাইবাশ 
চেগা কনিতলাগিল। তখন শুন দয বলিষ। কহিলেন-- 
লন।। চাকর আন ছাডিবেনা, তবে এক উগায় আছে 
বর, এবার কার চাহিলেই তাহান্কে একশত আটটি গাট ওযালা 
একটি প'শ আনিয। মাটিতে পুতিতে থলবে এবং অন্য কয 
শা পাওষা অবর্ধ এবাশদিষা উঠিতে ও নামিতে কহিবে 
ণচিকধই আমাদেন গন, আব একশত আটটি গাটওস।লা পাশ 
অপেব মালা, মাণা ছাডিলেই এুচিন্ত অ।সিবে। যত 
”6১ন্তা অ!সে, হতই কামমঘ দেহের স্থল অংশের পুর্িসাধণ 
১৮৮০ গা? কাঁচ দেহ 5৩ই মলেন হইতে হক, 

১ চায়, 0শাশল স্কুল ভাশ যহ পুঙ্ঠ তই৩ থাকে, কাম্য ছেহ 
গত লন হউতে থা?ক, পবজণ্ম ৩ভহ নিক্ুষ্টরপে ছণিভবপে 
শচকপে গঠিত হহবার বাপণ হতে গাকে , পরশ ততই 
লীচল”শে হউযা থা । 

পুর্বেবই বলিঘ ছি, চিন্তু। যত না5 হয খু হথ, তাতাল »চ্ও 
ততই স্থল হয। টিন্তান ভাব এ যে, শিজেল প্রতিির মত 
গাল ক্ষিয লঘ। বুটিগ্ত। মানায় জোহে বু স্তন স্প্- 
নেশপলা কুলিতে পরলে না। শশ সচ্চিপ্ঠা পানকের 
ভান কভ পুল উপদান ছ।পা বাচ্ছত হওয়া সন্ভল নে, 
লোকের স্* উপাদান ছাত্রা বাহিত হইয়া থাকে। শক 
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তরঙ্গ আলোক তরঙ্গ, বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রভৃতির কথা একটু ঘন 
দিয়া বুঝিলেই এ কথাট। একটু স্পষ্ট বুঝা যায়; বায়ু শব্দ বহন 
করে, কিন্তু বিদ্যুৎ ও আলো! বহিয়! লইয়! বাওয়! স্থুল পদার্থ 
বায়ুর সাধ্য নহে; তঙ্জন্য অন্তপ্রকার স্ক্ম (ইথর) আধারের 
প্রয়েজন হয়; তদ্দপ চিন্তা যত সৎ হয়, তাহা! বহিয়! লইয়া 
যাইবার যানও ততই শুক্ম হওয়া দরকার হয়; সুতরাং যিনি 
যত উচ্চ চিত্তা করেন, তাহার কামময় দেহের নিয়স্তর বা 
নিন্নাংশ তত অলসভাবে পড়িয়া থ।কে ; তাহাদের আলোচনার 
অভাবে তাহারা ত্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে ; এবখ সঙ্গে সঙ্গে 
'উচ্চন্ত্র গুলি সব্্দ] স্পন্দিত হওয়ায় কামময় দেহ ক্রমে ক্রমে 
দিন দ্রিন নির্মল হইতে থাকে; সুতরাৎ সকল প্রকার কুচিস্তা, 
কুক্রিয়া ও কুপথ ত্যাগ করিতে হইনবে। শঞ্চ জানেক্রিমের 
তন্মারও বুদ্ধি বিজ্ঞানময় কোষ । 
স্ীজাতিকে মাতরূপে দর্শন করিতে অত্যাস করিবে; 
যখনই কোন স্ত্রীলোক দেখিবে, তখনই মনে মনে বলিবে, 
“ইনি আমার মা ।” 
চক্ষুকে সব্ব্দা সংযত করিবে, কারণ বাহ! আমর! দেখি 
বলিয়। মনে করি, তাহ বাস্তবিক পক্ষে আমরা দেখি না-- 
আমাদের মন যে জব্যের ম্তি গ্রহণ করে, আমরা তাহাই দেখি । 
অতএব যখনই আমরা কোন কুদৃশ্ত দেখি, আমাদের মন 
২ক্ষণাৎ সেই মন্ত্র ধারণ করে। মনকে এইরূপ মৃন্তি গ্রহণ 
করিতে দিবে না। 
মনকে সর্বদ1 সংযত রাখেবে। ঈশ্বরের নাম বা কোন 
ধর্মসঙ্গীত মনে মনে আবৃত্তি করাই ইহার প্রকৃই উপায়। 
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নামের শল্তি, তক্তি ব। একাগ্রতার উপর নিভর করেনা, 
নাম জপ করিতে করিতে তাক্তি, শক্তি, বিশ্বাস এবং একাগ্রতা 
অ(সিয়াথাকে। ইহারা আসিলে তবে নাম জপ কন্িব-- 
এইরূপ মনে করিও না। তোমার কার্য তুমি করিম্বা যাও, 
“নাম তাহার কাজ করিবে। জানিও, 'নাম” এবং নাশীতে 
প্রভেদদ নাই। বলপুর্বক নাম কর।ই--নামে কুচি হইবান 
প্রধান উপায়। রসনা নাম করিতে চ।ঠিবে না-মন বির 
হইবে, সে সব গ্রাহ করিও না-দৃঢ়চিন্তে নাম করিয়। যাও। 
মনে মনে ধীরে ধীরে জপ করিবে । না পারিলে মনে মনে 
ভরত জপ করিবে; তদ্বতাবে নম উচৈঃস্ববরে জপ করিবে। 
অভা1স হইলে অজ্ঞতসারেও যনে মনে ফন্তু ন্দীর ন্যায় না 
'জপ চলিবে _এমন কি, নিদ্রিতাবস্থাতেও মন জপ করিতে 
থাকিবে । 

ঘরে মহৎ বাক্তিদের বা দেবঠাব ছবি ব্াখিলে, তাহ! 
দর্শনে মন তাহাদের ভাব পারুণ করে। ধর্ম পুগ্তক পাঠ 
করিবে এবং পাঠকালে ঈশরকে নিজন্দ করিয়। লইবে, 
যোগ গ্াপন কত্রিয়া লইবে । যাহাতে ভগবানের গুণ ও নাম- 
কীর্তন থাকে, সেই পুস্তককে তাগবত কহে, যিনি ভক্তিপুষ্বক 
তাহ] পাঠ করেন, তিনি ভন্ত। শুক্তিপুন্বক যেখানে ভাগব 
পাঠ হয়, তথায় ভগবান থাকেন। ভগবান কপাসিন্কু, তাহার 
নিকট ছোট বড় নাই ; স্কিবভাঁকে ভাহাব সান্লিধা অনুভব 
কর্ব্য়া আত্ম নিবেদন করিতে হয, নি আমার ও আমি 
ঠাহাব, মনে করার নাম আত্ম নিবেদন, এইবপে নিজেকে 
মঙ্গলময়ে ও কল্যাণে পূর্ণ করিয়! লইতে হয়। 
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আবার ইহা জনিও- যখনই মন কোন চিন্তা করে, 
তখনই সেই রূপ প্রাপ্ত হইয়া তৎসদৃশ হইয়া যায়, অর্থাৎ 
সেইক্ষণের জন্য তাহাই হইয়া যায়, সুতরাং সর্বদা সংচিন্তা 
করিতে করিতে মন সংভাবাপন্নর হইয়া যায়। যে র্যক্কি 
যেচিস্তার দ্বাবা মনকে যেরূপ গঠিত করে, তাহার পরজন্ম 
সেইরূপই পরিণত হয়, কারণ মনই জন্মগ্রহণ করে এবং 
মনেরই মুক্তি হয়। 

এই কামময় দেহের উপর আমাদের নিজের চিন্তা বাতীত 
অপরের চিন্তার প্রভাবও বড় কম নয়। আমরা যাহাদের সঙ্গে 
বা নিকটে থাকি, তাহাদের চিন্তাসকল আকার ধারণ করিয়। 
আমাদের চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা ভুবল্লেণকে 
যে সকল তরঙ্গ উত্পাদন করিতেছে, সেগুলি আসিয়া আমাদের 
কামময দেহকে নিরস্তর আঘাত করে, কিন্তু নিজের উপযুক্ত 
পাত্র পাইলেই তবে তাহাদের চেষ্টা বা কার্ধা সফল হয, নতুবা 
বুথ! হইয়া যায়) অর্থাৎ ধাহাদের কাম্ময় দেহ নির্মল বা সুক্ষ 
উপাদানে গঠিত, ভাহাদের উপর নিয়শ্রেণীর চিস্তাক্োতে কোন 
ক্ষতি করিতে পারে না; কেবল উচ্চশ্রেণীর চিন্তাই মিব্রত'বে 
তাহাদের মনমধ্যে প্রবেশ করিয়। তাহাদের সচ্চিন্তার বলবৃদ্ধি 
করে, কিন্তু যাহাদের কামময় দেহ এখনও স্থল আছে, 
তাঁহাদের সঙ্গে অপরের নিন্বশ্রেণীর চিস্তাুলে অতিশয় ও 
ভয়ানক ক্ষতিকারক। 

বদ কতকগুপি বাগ্যযন্ত্র মধ ৩1৪টি কোন এক ম্তরে বাধ! 
থকে এবং অন্য ৩৪টি অন্য স্থুরে বাধা থাকে এবং প্রথমগুলির 
মধ্যে একটিতে আঘাত করিয়াই তাহার বঙ্কার বন্ধ কর! 
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যয়। তবে দেব! যায় যে, সেই সুরে বাধা অন্যগুলিও 
বাজিতেছে, অর্থাৎ তাহাদের মধা হইতে ঝঙ্কার উঠিতেছে; 
কিন্ত দ্বিতীয়গুলি অর্থাৎ অন্ত সুরে বাধাগুলি নীরব আছে; 
আবার যদি দ্বিতীয়গুলির মধ্য হুইতে একটিকে লইয়া! এরূপ 
আঘাত করা যায়, তবে দ্বিতীয়গুলি অর্থাৎ সেই নুরে 
বাধাগুলি বাজিয়। উঠে; প্রথমগ্ুলি নীরব থাকে; তদ্রপ 
যাহার মন যে প্রনত্তিবিশি্, সেই প্ররতিবিশি্ই বাক্কির 
চিন্তাশক্কি তাহার মনে আঘ।ত করিয়া সেই চিস্তার বলবুছি। 
করে; অন্য প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির চিন্তাকে আন্দোলিত 
করিবার ক্ষঘতা তাহার নাই বা পারে না? সুতরাং নী5 
ব্যক্তির নীচচিস্তাশক্তি, নী ব্যক্তির মনকে আন্দোলিত করিয়! 
ভাহার নীচ প্ররত্তির বলরদ্ধি করে; আর উচ্চতিস্তাশীল 
ব্যিল্লা উন্নতমনার উচ্চপ্রবৃত্তির বল বৃদ্ধি কৰিয়া থাকেন, 
কিন্তু যাহাদের উজ্চপ্রবৃত্তি দৃঢ় হয় নাই, নীচপ্রবৃন্ধি ক্রমে 
ক্ষীণ হইতেছে, নীচবক্তির কুচিস্তা দ্বার আবার তাহাদের 
নীচপ্ররত্তিকে বলবান করিয়! দেয়, আর উচ্চমন! ব্াক্তিব 
উচ্চচিস্ত। এঁ ক্ষীণ উচ্চপ্রবৃত্তির বলনৃদ্ধি করিতে পারে। উচ্চ- 
প্ররতিগুলি যতই প্রবল হয়, কু-প্রবৃত্তিগুলি" ততই ছুর্ধল 
হইয়া ক্রমে লোপ হইতে থাকে, এইজন্যই নীচ লোকে 
স্পর্শে থাক! উচিত নহে; কোধ করি, ইহাই অবলম্বনে 
নীচঙ্জাতির অন্নাি থাওয়। বা নীচ লোকের বিছানায় শয়ন্‌ 
উপবেশনাদির নিষেধ আছে। এই সকল নীচ প্রকৃতির লোক 
হষ্টতে সব্দাই দূরে থাক আমাদের উচিত। মন্দলোকেরা যে 
(কেবলমাত্ কু-পরামর্শ দিয়া আমাদের মন্দ করে, তাহা নহে, 
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অজ্ঞাতপারে আমার্দের ভয়ানক অনিষ্ট করিয়া পাঁকে। 
তাহাদের কু-চিস্তা সকল অজ্ঞাতসারে আমাদের সর্দানাশ 
করিয়া! থাকে । কামময় দেহকে নিরয়গামী করে। তাই 
প্রবদ আছে--“সংসঙ্গে কাশীবাস, অসংসঙ্গে সর্বনাশ |” 
সভা সত্যই সঙ্গদোষে সর্বনাশ হয়; আর সংসঙ্গে উন্নতি 
হইয়। থাকে । 

যদ আমর! আমাদের সকল শরীর নিজের আয্ত্তাধীনে 
আনিতে পারি, যদি ইচ্ছান্ুসারে আমাদের দেহের কার্ধা 
বন্ধ ও চালিত করিতে পাত্র, তবে মৃত্যুর পূর্বেই আমর! 
ভুবল্রোক স্বল্লেক আদির স্পন্দন অনুভব করিতে পারি: 
অথাৎ সেই সকল লোক দেখিতে বা তথায় ভ্রমণ আদি 
করিতে সক্ষম হই, তখন জীবিত ব্যজির ন্যায় মৃত ব্যক্তিকেও 
দেধিতে পাই বা কথা কহিতে পারি। যদ্দি আমরা স্থূল 
ইঞ্জিয়পণের সাহাযা না লইয়া, পাধিব কোন ম্পন্দন গ্রহণ না 
করিয়া কেবল কামদেহের স্পন্দন গ্রহণ করিতে থাকি, তবেই 
পৃথিবীর জ্ঞান রহিত হইয়া ভুবল্পোকের জ্ঞান লাত করিতে 
পারি, সুতরাং ভুবল্লেকের অর্থাৎ মৃতব্যক্তিদের দেখিতে পাই 
৪ মৃতবাক্তিদের সহিত কথা কহিতে পারি। আবার যদ্দি 
কামদেহের কার্ধা বন্ধ করিয়া মানসদেহের স্পন্দন গ্রহণ 
করিতে থাকি, তবে আর ভূবল্লেণকের স্পন্দন অনুভব করিতে 
না পারিয়া শ্বল্েবকের অধণৎ স্বর্ণের স্পন্দন অন্থুতব করিতে 
পারি। তখন স্থান পরিবর্তন না করিয়াই ভুবল্লোক ও 
স্বল্লেশক ভ্রমণ করিতে পারি; কারণ সমস্ত লোকই এই 
ভুল্পেীকের মধো ওতংপ্রোত ভাবে অন্তনিবি্ট, সর্বদাই 
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সর্বলেক সর্বত্রই আছে, কাজেই আমাদের চৈতন্তশপিতে 
“তন্ন ভিম রূপে চালিত করিতে পাঁরিলেই তাহা অন্ন হন 
করিতে পারি । ইহা স'ধন। দ্বারা অভ্যাস করিতে হয, 
অমর! সাধনবিহীন, সুতরাং স্ুলদেহের স্পন ন ভিন্ন অনা স্পন্দন 
অন্ুভন করিতে পাধি না, কিন্তু যখন মরিয়া যাই, তখন 
ক।মদেহ এব” মানসদেহব প্ন্দন-অন্থভবশর্তি আসে; 
গুলদেহ না থাকায় ভুল কেন অনুভবশক্তি থাকে না। 
কাজেই কেবল ভবল্লেক, স্বলে।ক আদি দেখিতে পাই 

কিন্তু মহান্দ্গণের কুক্মদেহ সুগঠিত ও কার্ধ)দক্ষ হওয।য 
একই সময়ে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বল্লেক দর্শনের ক্ষমতা আছে; 
আবার ধাহ'দের কাঁরণদেহ ও তত্যন্্ব সকল হষ্টপুষ্ট হইয়াছে, 
তাহার! সপ্ত লোক পধ্যন্ত গমনাগমন করিতে পারেন; 
ইহারই নাম দিব্যদৃষ্টি বা জ্ঞানচচ্ছু। এই জ্ঞানচক্ষু উন্মালন। 
করিয়া লইব।র শক্তি আমাদেরও মাছে, কিন্তু সাধন'ণ 
প্রযেজন; সাধন] অভ্যাস করিবার জনা শিক্ষক বা ওক 
দরকার। যখন আমর। সেই শর্ঞ্চ পাইবার উপযুজ হণ, 
তখনই গুরু দয় করিয়া দর্শন দিধা চরিতার্থ করিবেন, 
অতাছুহ শঞ্তিসকল পাইবার উপায় সকল৭ বলিয়া দিবেন 
এবং সেই শক্তি দান করিবেন। আমরা যতই কম, তেল, 
“হিংস।, ঘৃণা, পরনিন্দ। প্রহৃতি নিক বৃত্তি) চিন্ত। ও ক|মন,ব 
অন্দোলন করিব, ততই শ্রী উচ্চশক্তি পাইবার অন্রুপয় পু 
পরমাণু দ্বারা কামদেহ স্ুুল ভাবাপন্ন হইয়া অকর্মণ্য হইয়া 
পড়িবে। আর যতই পরোপকারের ইচ্ছা, ক্ষমা, দয়া, প্রেম, 
ভক্কি, শ্রদ্ধা, বৈরাগা, ইত্যাদি সচ্চিন্তা, সতকামনা করব, 
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ততই সুক্মাদেহের সুষ্যন্ত্র গুলি হৃষ্টপুঈট বপি্ হইয়া সুঙ্ষম্পন্ধ ন- 
গুলির অন্মভূতি বৃদ্ধি হইবে; ভূবল্েণক ও স্বলেক আদির 
স্পন্দন গ্রহণের শক্তি বদ্ধি হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে স্থুলদেহের স্থূল 
পরমাণুগ্ুলি ততই নিজাঁব ও জড়ভাঁবাপন্ন হইয়া কাধ্ে 
অক্ষম হইয়া যাইবে; স্তরাং কাম, ক্রোধ, লোভ, প্রতি গ্ংস' 
অ।দি ছুশ্রনরত্তি সকল ক্ষীণ হইয়া যাইবে, এবং এ প্ররুত্তি 
বিশিষ্ট বাক্তিদের চিন্তাশোতে মনকে সেই সকল চিন্তা 
চিন্তত করিতে পারিবে না, তখন মহাক্মাগণের উচ্চ ও 
সংটিস্ত সকল মনকে আন্দোলিত করিয়া সব্প্রবৃর্তির বলবৃদ্ি 
করিতে থাকিবে। 

ঘিনে কুচিন্তা দ্বারা সুল পরমাণুগ্চলির বৃ্ধি করিযাছেন, 
তিনি সুল বিষমই দেখিতে পাইবেন  আরু যিনি যতই সৎচিন্তা 
করিয়াছেন, তিনি ততই উচ্চ ম্পন্দনগুপি অন্থভন্ন করে 
প।বপিবেন। এইজন) একই বস্ম খা বিশয় দেখিয়। তি ভিন্র 
ব্যক্তির মনে ভিন্ন খিন্ন ভাবের উদয় হয়; একই বস্ম ব। 
কাধা দেখিয়া কেহ আনন্দিত হম, ম্ধী হয়, আবার কেত 
দুঃখিত হয়, অন্থথী হঘ, মর্মাহত হয়। মনে কর, কোন স্থানে 
বু ছাগ মহষ আদি বলি হঈতেছে দেখিয়া, কতকগুলি লোক 
আমোদে, উৎসাহে হাস্ত করিতেছে, আনন্দে নুত্য করিতেছে 
আর কেহ অসুখী হইতেছে, দুঃখিত হইতেছে, মর্মাহত 
হইতেছে, প্রাণের জ্বালায় কাতর হইয়া কীাদিতেছে বা 
রক্তআোত দেখিয়া মুচ্ছিত হইতেছে । কেহ নরহতা! দেখিষা 
বা করিয়া আনন্দিত, উৎসাহিত, প্রফুল্লিত হইতেছে, আবার 
কেহ পণ্ড, পক্ষী, মৎস্য আদি হত্যা হইতে দেণিরা হঃভ, 
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কাতর, মর্াহত হইয়া আকুলকণ্ে রোদন করিতেছেন! এই 
উভয়ে কত প্রতেদ; ইহারা প্রকৃতই এক জাতীয় মন্ুধা নহে, 
একজন পিশাচ, রাক্ষপ; আর একজন পুজনীয় দেবশ1। 
যিনি নিজের যেরূপ চিত্ত! দ্বারা স্ুল ও সুক্মদেহের, সল ও হুক্ষ 
পৰমাশু সকলের যেবপ হাস বৃদ্ধি করিয়াছেন, যে স্পন্দন 
যেফপতাবে গ্রহণের শক্তি শগীরে নুদ্ধি করিয়াছেন, ্টাঠার সেই 
স্পন্দনের ততই অন্ততবশক্তি বৃদ্ধি হইযছে। স্থুল পবমাণুব 
পদ্ধিতে কুচিন্তা ও স্থম্ম পরম।ণুর বৃদ্ধিতে সচ্চিন্তার অগ্ভব- 
শগ্তে বৃদ্ধি হইরা থাকে । 

আমাদেরু চতুদ্দিকে ডঃ, ভুবঃ, ম্বঃ, প্রস্থতি সকল লোকের 
সকল স্পন্দন সর্দ্বদ। সমানভ'বে রহিয়'ছে, কিন্ত ষাহাব যে 
দেহেৰ যে পপম।ণু যেমনভ বে গঠিত হইর!ছে, তি'ন সেইভাবে 
সেহ সকশ স্পন্দনের কে।নট অন্নুভব করিতেছেন, এন" কোনটি 
অন্র5বের শন্তি ন। থাকায্‌, বুঝিতে পাপিতেছেন ন।; অপ 
সেই স্থ।নে থ'কিয়াই অনো অনটি অন্তর কন্বিতেছেন। 
আম দের মধো যাহার চেতনা যত বেণী, তাহন অন্রভবশক্তিও 
ততই খধেধী, স্তর ২ তিনি ততই আনন্দময়, ততই স্ুখা, 
য।হ।র চৈতনা যত কম, তাহার অগ্ভবশক্ত ভতহ কম, ততষ্ 
মৃত বা নিজাব; পে ততই নিনানন্দ। মনে কর- একদিন 
প্রাতেঃ কোন কষাই অসন্ধা গে ছাগ আদি হত্া করিয়। 
গঙ্গায় গান্র পৌত করিতে গিয়'ছে, আর জনৈক পবিভ্রচিত্ত, 
শুদ্ধাচারী, ঈশ্বরপন'যণ, দযালু ব্রাহ্গণও গঙ্গাক্মান কণিঠে 
গিষ!ছেন, এমন সময় একখানি নৌক। ডুবি হইয়া, কয়েকটি 
বালক, যুব। ও স্ত্রীলোক জলমগ্ন হইল, ব্রাহ্গণ বহুক্টে কোন 
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উপায়ে তাহাদের বাচাইলেন, তখন তাহার হৃদয়ের অনন্দোচ্ছস, 
আনন্দের আত মে কি প্রকার, তাহ। কবাষের হওয়। দুরে 
থাকুক, তৎ অন্থভবও হহবে ন। | 

এইপপ কেহ চেতনোর আদার, আর কাহ।রও চৈতনাশক্তি 
একেবারেই ক্ষীণ, জড়বিশেষ , আবার সন্ধা পেক্ষ। পশ্তপক্ষীদে 
চেতনাশক্তি কম) পশুপক্ষী অপেক্ষ। রক্ষের আরও কম 3 বৃঙ্ষ 
অপেক্ষ। প্রস্তর অদির আরও কম? পশু, পক্ষী ও রক্ষাদির 
মধ্যেও আবার চেতনে।র ইতর-বিশেষ দেখা ঘায়। লজ্জাবতী 
নামক লত।র চেতনা অন্য লত। অপেক্ষ। অনেক বেণী, 
তাহাদের স্পর্শ করিলে ভাহার। যে অনুভব করিতেছে, ইহ। 
বেশ বুঝ। যায়, স্পর্শ করিবামাত্র সে নিজের শরীর সন্কুচিত 
করে, আবার কিছুক্ষণ পরে পঞগুণি প্রসাবিত করিয়া থাকে । 
উচ্ে ও ল।উলত।ব স্পর্শবোধ আছে, ইহা আমরা অন্কুতব 
করিতে না পারিপেও দেখিতে পাই যে, তাহাদের নিকটে 
কোন কঞ্চি অ।দি দিলে ভাহ। নিজের কুয়া দ্বারা ধরিবার জনা 
চেষ্টা করে এবং অল্পক্ষণ চেষ্টার পরই ত।হকে জড়ইয়। ধনে। 
অ।ম।দেব চৈতনাশক্তি যতই বদ্ধ হইবে, ততই আমর। চিতনা 
স্বরূপের নিকটস্থ হইব এবং ত|হ।কে অবশেবে জড়াইয়া ধরিব ; 
তখন আর অমার আমিত্ব থকিবে না; আর আমার স্ুণ 
ছুঃখ কিছুই থাকিবে ন।) আর আমার জন্মম্তত্যুও থাকিবে ন।। 





ধশ্মের তিনটি পথ । ৮১ 


২। জ্ঞান যোগ। 


এই জ্ঞান সাধারণ জ্ঞন নহে? এজ্জান অপধাযনলন জ্ব'ন 
নহে, অপর জ্ঞান নহে, পরা বিদ্যা! অর্থ।ৎ ব্রঙ্গেব স্বরূপ নিণ্য। 
জ্ঞ'ন ছুই প্রকাব। শিক্ষালন জ্ঞানকে পরোক্ষজ্ঞন ও নিজে 
অনুভব কারয়। যেজ্ঞান জন্মে, তাহাকে অপরোক্ষ জ্ঞ/ন কতে। 
নক্কাম কর্ম করিতে করিতে জ্ঞান হইয়। থাকে । জ্ঞানী সম্প্ 
দৃশ্ঠ, অনৃশ্ত বস্ত মাত্রকে ঈশ্বর দেখেন , স্তখের ইচ্ছ। বহি 
হন; শত্রু, মিত্র সমান হইয়া ফর, ভয, কাম, ক্রোধ 
নির্মল হয়; এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি শান্তিল।ত করিয়। নিজেকে ও 
ঈশ্বর দেখেন । 

আবার জ্ঞান হইলে কন্মফলের কাধ্য হইয়াও জ্ঞ।নীব 
তাহা ভোগ হয় ন।, অর্থাৎ হয় ত পৃর্বজন্মজ কু-কর্ম্নের ফলশ্বরূপ 
কার্ধযটী হইল, অথচ তিনি ত'হা। গ্রাহহ ন।করায় বা আহলাদিত 
হওয়।য় ছুঃখভেগ হইল ন।, অতএব পূর্ববজন্মজজ কুকম্মেন 
ফলম্ববপ ফলভো!গ ভাবিয়। অর্থ/ৎ যে কুকন্মের ফল স্বন্দে ছিল, 
৩।হ। অদা শেষ হইল ভাবিয়।, আমরাও ছুঃখকে স্থথ করিয়। 
লইতে পাবি। সংকম্মের ফন শ্বরূপ স্থখভোগও তাহাকে 
অভিভূত করিতে পারে না। 

জ্ঞ।ন হইলেই কম্মফল সকল ধ্বংস হইয়। যায়। ভগবান 
বলিয়াছেন-- 


জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ কর্্মানং। ১৯৪ গীত।| 


তুলমিদাস বলিয়ছেন,-- 


৮২ ধন্মের তিনটি পথ । 


কয়লা কি ময়লা ছুটে 
যব. আগ্‌ করে পর্বেশ ॥ 


জগতে এমন লেক আছেন, ধাহাব। তঞ্জির সাহ।য্য ন 
লইম। একেবারে জঞ।নম'গে থকিষা যুক্তির অধিকারী হইয়।ছেন' 
য হান আদি নাই, অন্ত নাই, পরিণ।ম নাই, সেই অবিনাশ, নি 
সতন্গরূপ; 'ঈটাহ।র নির্ণয় কব। জ্ঞানের কাধা অর্থাৎ “একমেব- 
'দ্বগীষঘ্‌” স্থির কর।ই জ্ঞানেব কার্য ও প্রথম সোপান । সেই 
এপ সংস্বরূপ পুরুন বাতীত আর কিছুই নাই, আব কিছুবই 
আস্তত্থ নই, সকলই অনিতা, বনুত্ব কিছুই নাই; আমন। 
অজ্ঞ/নত। বশতঃ বহু দেখি, প্রকৃত সবই এক, একই সব। 
'৩।ই তুলসিদ।স বলিয়।ছেন,__- 


সব ভুল। 
মালিক না ভূল। 

সমস্তই মায়া-প্রস্থত, ক্ষণিক অভিবাক্তি মাত্র । এই একত্বেন 
ভ।ব হইয। যতক্ষণ বহুত্বেন অভাব ন। হইবে, সে পধান্ত 
ম।নবকে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃতার হাতে পড়িতেই হইবে । কঠ 
উপনিষদে আছে ।-_- 
যদেবেহু তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। 
স্বত্যোঃ স স্ৃত্যুমাপ্রেতি ঘ ইহ নানেব পশ্টাতি ॥81১০ 


যিনি এখানে, তিনিই সেখানে ; যিনি সেখানে, তিনিউ 
এখানে! যে বক্তি ইই।কে নানা দেখে, সে প্ুনঃপুনঃ জন্ম 
মৃত্যুকে প্রাণ্ত হয়। 


ধন্দ্দের তিনটি পথ ৮৩ 


মানবের আংস্ব! যে সবই এক, ইহা একাস্তিক চিন্তা দ্বারা 
অন্নতব করিতে হইবে । জীবাম্সা জ্ঞানসঞ্চযের জনাই দেহে অধি- 
চিত হইয়। বহুকোধষে আবদ্ধ হইয়াছেন, যথা,_-অব্লময়, প্রাণময়, 
মনোময়, বিজ্ঞনময় ও আনন্দময় । জ্ঞানীবাক্তি এই কোষ- 
গুণিকে একে একে মোচন করিয়া আত্মার সন্ধান করিবেন; 
জনের ইহ।ই প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় সকলকে প্রশমিত ও বিবয় 
হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাহ। হইতে আত্মাকে প্রতিনিবুত্ত করা, 
ইঞ্সিযগণকে নিজের ইচ্ছারধীন করা, বহিজ গতের বাধা হইতে 
দুরে থাকিয়। আস্ম-শক্তির কার্য অন্ুতব করা যাইতে পারে। 
এই সমস্ত বিষয়ের জন্ত জ্ঞনের প্রয়োজন । 

এই জ্ঞ/ন উপার্জন জনা জ্ঞানময় মহাদেবের উপাসন! 
কবিতে হয়; ঈশ্ববে জ্ঞানের, ব্রক্ষজ্ঞানের, পরমপুরষের জ্ঞানের 
সমষ্টি মহাদেব । ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা গঠিত, পরমপুরুষেব জ্ঞান 
গ্থাব।! গঠিত মহাদেব অর্থাৎ পরমণুকবের পুর্ণ জ্ঞানের নাম 
মহাছেব ; তাই মহাদেব জ্ঞানদ।তা। যেমন শত বাক্তিনু 
উত্তাপ । ত। আগ্র, যেমন পৃথিবীতে উত্তাপদ।তা। স্র্্য ; যেমন 
মেঘের স্থষ্টিকর্তী সমুদ্র; যেমন ঈশ্ববে প্রেমদ্দাতা রাধা, তেমন 
জ্ঞানদাত। মহাদেব; মহ(দেব যেন পন্রম জ্ঞানের স্মষ্টি। 

পূর্বেবেক্ত বিষয় কাধ্যে পরিণত করিতে হইলে নিয়লিখিত 
বিষয়গুলি সাধনা করিতে হয়। চতুব্বিশতি তব্বের কার্য 
বিশেষরূপে জানিয়া, সাধন। করিতে হয়, আন্তঙ্লাঘা রাহিত্ব, 
অনান্তিকত্ব, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, গুরুস্বে, বাহ্যাত্যন্তর 
শোৌচ, মনঃসংযম, বৈরাগ্য, অহঙ্কীরশুনাতা, জন্মমৃত্যুজব। ব্যাধিতে 
হুঃখ ও দোষের অনুদর্শন, অনাসক্তি, ইঞ্$ ও অনিষ্টে সমজ্ঞান, 


৮৪ ধর্মের তিনটি পথ । 


সর্বদ। আত্ম-দৃষ্টি, একাস্ততক্তিমন, নির্জনে বাস ও মনুষ্য-সযমাজে 
বিরাগ, তত্বজ্ঞান এবং তন্বজ্ঞানের শেষ ফল সন্নণস ব। কর্মত্যাগ 
এবং মে।ক্ষ এই বিংশতি প্রকার জ্ঞানে সাধন সমাহিত হয়, 
এবং ইহা ব্যতীত সমস্তই অজ্ঞান-মূলক জানিতে হইবে এব' 
উক্তপগলি একে একে সাধন। করিতে হইবে । 

চতুর্ববংশভিতন্ব যথ।_পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেঙ্জ, 
মরুৎ ও বোষ ), পঞ্চমহ।ভূতের তন্মান্র পঞ্চ ( যথাক্রমে গন্ধ,ব্রস, 
রূপ, স্পর্শ ও শব্দ) দশ ইন্দ্রিয় ঃ কশ্মেক্তিয় (বাক, পাণী, পণ, 
পায়ু, উপস্থ )। জ্ঞানেন্দ্রি (চক্ষু, কর্ণ, ন।সিকা, জিহ্বা, ত্বক ), 
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এব মূল-প্রকতি । 

এই সন্নাসে যোগা ইন্দ্রিয় ও মনের বিল্বয় হইতে নিজেকে 
আম্মমর অভিযধী করেন। ইন্দ্রিয়ের বিবয়-স্থুল জগত, আব 
মনের বিষয়--স্্স জগৎ হইতে আত্মাকে প্রতিনিরত্ত করিবাছ 
সঙ্গে সঙ্গেই যোগী জন-সম!জ তাগ করেন, এব, আম্মা 
নিঃসঙ্গত] চিত্ত। ও ধারশ' দ্বাব। মুক্তিল।ভ করেন। 

আবার সংসার তা।গ ন। কবিঘা€ সন্নগাস সাদিত হতে 
পরে। কামনা ও আসক্তিবিহীন হইয়। কশ্মু করিলে কম্মবন্ধনে 
বন্ধ হইতে হয় না, অর্থাৎ কম্মফন ভতগ কার ভোগ করিব? 
জনা পুনঃ পুনঃ জন্মাহণ করিতে হয় ন', কিন্তু কামনী € 
অ।সক্তি থাকিলেই জন্ম-মৃত্যু আনবাধ্য ; অবিদ্য ব। অজ্ঞ/নজ্নিত 
বিষয়-বাসনাই কামনা ও আসক্তি। 

যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, মনের প্রতেক গতির উপর 
প্রড়ত্ব স্থাপন করিয় ছেন।? এমন নিঃসঙ্গব'ন পুরুষই ব্রহ্ষে 
প্রবেশের অধিকারী । কঠোপনিষদে আছে ,_ 


ধন্মের তিনটি পথ। ৮৫ 


যদ! পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসাসহ। 
বুদ্ধিশ্চ বিচেষ্টতে তমাহুঃ পরমাঙ্গতিম্‌ ॥ ৬।১০ ॥ 


যখন পঞ্চজ্ঞনেন্দ্রিয় মনের সহিত বাহাবিষয হইতে নিবুজ্ত 
হইয়া আন্মাতে স্থির হইয়া থাকে, এবং বুদ্ধি কোন বাহাবিযষে 
আসক্ত না হইয়! কেবল সেই পরম/জার তন্বানুসন্ধানে তৎপব 
থকে, তখন বৃদ্ধির সেই অবস্থাকে পণ্ডিতগণ পরম'গতি বগিয়? 
খকেন। এই পরমাগতিই মন্ত্ুধাকে ভবসাগব হইছে পবিজ্রাণ 
করিয়। প্রকৃত সুখের অধিকারী কবে। ঈশোপনিষদে আছে, - 


যন্মিন সর্ববাণি ভূতন্াস্্নৈবাভৃদ্বিজানতঃ । 
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্থতঃ ॥ ৭ ॥ 


খন ধাহ।ন, আন্বাতে সমস্ত ভূহ উত্পরী হইয ছে, এই জ্ঞ।৮ 
হয, তখন শাহাব আর শেক ও মোহ থকে ন।), তখন [শি 
শক্লকে মাম্সব্জ্ঞ।ন করিয়া থাকেন 


সর্ববভূ তস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাক্মশি। 
ঈক্ষতে যোগবুক্ত'আ! সর্ববন্ধ সমদর্শন2 ॥ ২৯৬ গী। 


সমাহিশচিত্ত ও জর্ববত্র-সমপধরশী, আহু। ডে সর্বভৃত এব" 
শর্বভূতে আত্মমকে অভেদে দর্শন ববন 
ভান দ্বারা সকল ইন্দিষক ধ বঙ্গ হয় । মহ দেপ জ্ঞানম্বথ 
জ্ঞানের সমষ্টি) তাই মহাদেব মদননাশক 
মোটের উপর, জ্ঞানযাগেরি চণ্ম সীম মুক্তি অর্থাৎ 
ঘর চরম মহৎ অবস্থা; কিন্ত যতই জ্ঞানী হন না কেন, 
[৮ 


৮৬ ধর্মের তিনটি পথ । 


কম করিতেই হইবে । আন ভক্ত ত কার্খের জনা মুক্তি পর্যান্ত 
তুচ্ছজ্ঞন করিবেন । গীতায় ভগবান বলিয়ছেন,_- 

সক্তাঃ কন্মণ্যবিদ্বংসে। যথ। কুর্ববন্তি ভারত । 

কুর্ণ্যাদিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীষু্লোক সংগ্রহ্‌ ॥ 

২৫।৩। গীতা 

/হ ভারত, কর্ধে আসক্ত অজ্ঞ।নী বাক্তি যেমন কন্ম করিদবন, 
কর্মে অনাসন্ত জ্ঞানী বাক্তি লোকদিগকে কম্মে নিযুক্ধ করিবাব 
গচ্য (5মনি কম্ম করিবেন; অনাগায় কেহই কন্ম কারণে না, 
কাবণ শ্রেষ্ঠ বাক্তি যাহ। করেন, সকলেই সে অন্বকরণ করিয। 
থানবে । আবার ভগবান্‌ গীতায় বলিয়।ছেন ;_ 

যণ্দ হাহং ন বর্তেয়ং জাতু কম্মণা তক্দিতঃ | 
মম ব্সানুবর্তান্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ ২৩৩ 

যদি অমি অলস হইয়। কম্ম ন। করি, তবে সকল মান্ুৰ 
আমার অনুকরণ করিবে । তাহ। হইলে কম্মলে।প হেতু অবন্ম 
প্রা হইবে । অতএব জ্ঞানীকেও কম্ম করিতে হইবে । 

আব জ্ঞান যে শ্রেষ্ঠ তাহ।ও ভগব।ন বলিয়াছেন। 

শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানৎ তৎপরঃ সংযতেক্ড্রিয়ঃ | 
জ্ঞানৎ লব্ধ পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ 
৩৯৪ গ'ত্র। | 

একনিষ্ঠ হইয়? ইন্দ্রিয় সংযম ও শ্রদ্ধাবান বাক্তি জ্ঞান লাত্ত 
বরন, এবং জ্ঞান লাভ হইলেই শী শাস্তি প্রীপ্ত হন। 

'কন্ত আঞানীকেও কন্ম করিতে হইবে। কাবণ তগবান 
গতায় ইহা'ও বলিয়াছেন ;-- 


ধর্মের তিনটি পথ। ৮৭ 


উতসীদেয়ুরিমে লোক। ন কুর্ধ্যাং কম্ম চেদহমৃ। 
সঙ্করস্থ চ কর্ত। স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪1৩ 
আমি যদি কম্মন! করি, তবে লোক সকল ধন্মলোপ জনা 

বিনষ্ট হইবে, এবং অঃমাকে বর্ণশক্করের কর্তা হইতে হইবে। 
অতএব ক্টাহাকেও লেক সংগ্রহ অর্থাৎ লোকসকলাকে *শ্ম 
করাইব!র জনা কম্ম করিতে হইয়াছে 5 স্রতর।ং লোক-শিঙ্গাব 
গন্জ জ।নীকেও কম্মা করিতে হহবে। এই সঙ্গে ধানযোগ 
অবলম্বনীয়। কারণ গীতায় অ'ছে +-- 


ধ্যানেনান্মনি পশ্যন্তি কেচিদাস্সানমাত্মন1 | 
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কম্মঘে[গেন চাপরে ॥ 
২৪।২৩ গী। | 
কেহ কেহ পান মেগেব দ্বর। অস্মণকে দেপেন, অন। কে 
ক্তহ সংধাযোগদ না,কেঠ বানিক্ক'ম কত্যে।গ দ্বাপ! আন ।বেছ 
দর্শন করেন। ইহাতেহ বেশ বুঝ। যায় মে,নিঙনূম কন্মে জন 
ল হয়, ত/ই ভগবান নিম কম্মেরই প্ুনপুনঃ উলেখ 
করয়।ছেন ২ 
যখৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নিভস্মপাৎ কুরুতেহজ্জুন । 
জ্ঞান।গ্রিঃ সর্ববকম্মণি ভন্মলাৎ কুরুতে তথা ॥ 
৩৭15 গীত। | 
ন হিজ্ঞান্ন সদৃশং পবিত্রমিহ বিগ্যাতে । 
তৎ ন্বয়ৎ ধোগনংপিদ্ধ; কালেনাক্সনি বিন্দতি ॥ 


৩৮1৪ শী! । 


৮৮ ধর্মের তিনটি পথ । 


জ্বলন্ত অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে তন্মসাৎ করে, তদ্রপ জ্ঞানাগ্রিশ 
সকল কম্মকে নষ্ট করে। জ্ঞ।ন অপেক্ষা! কিছুই নাই, সেই জ্ঞান 
কন্ম দ্বারা লাভ করা যায়। 

জ্ঞ।ন লাভ কপিগেই শান্তি লাভ হয়, কিন্তু সেই জ্ঞান আত্ম 
শুদ্ধি হ্বার। লাত কর! যায় এবং কম্মদ্ব/র। আত্মশুদ্ধি হয়। 


কায়েন মনস। বুদ্ধ কেবলৈরিক্দ্রিয়েরপি। 
যোগিনঃ কর্ম কুর্ববস্তি সঙ্গং ত্যক্তাত্মশুদ্ধয়ে ॥ 


১১1৫ গীতা | 


যে'গীগণ কম্মফলে আসক্তিশুনা হইয়া, শরীর, মন, বুদ্ধি, 
ও ইন্দ্রির়গণ দ্বার আম্মগ্ুদ্ধির জনা কনম্ম করিয়া থাকেন। কম্ম 
হারা আত্মশুদ্ধি হয, আত্মশুদ্ধি হইলে জ্ঞন হয়, জ্ঞান হইলেই 
নুক্তি হয়, ব। জঞ(নই মুক্তি । 

এক্ষণে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, কম্ম ন। করিলে জ্ঞান 
হইবার উপায় নই, এবং জ্ঞ।ন হইলেও কনম্ম করিতে হইবে 
সুতরাং কম্ম অত্যাজ্য 

সকলকেই কর্ম করিতে হইবে, নিক্ষম্মী থাকিবার উপাষ 
নই। জ্ঞনী আম্মশুদ্ধির জনা নিষ্কাম কর্ম, আর অজ্ঞানী 
বন্ধনের হেতুভূত সকাম কন্ম করিয়। থ।কেন। 





৩।1। ভক্তি যোগ । 


ঈশ্বরে একান্ত বিশ্বাস, শ্রদ্ধ1। এবং তাহ।তে দারুণ আসক্তির 


ধর্মের তিনটি পথ। ৮৯ 


গুক্তি ক্গীণবলসম্পন্্ন । বিশ্বাসই তক্তির মূল। জ্ঞান হইলেই 
বশ্বাস আসে, তখন ভক্তি দু হয়। যতই ঈশ্বরে বিশ্বাস হষ, 
ততই তাহার পবীক্ষায নিন করিতে সাহস হয়। সেক ঢঃখ, 
সেই কই সহা করিতে ক্ষমত। জন্মে। সেই ছুঃখ, সেই কষে 
অন্থতাপ না হইয়। ফ্ণভে,গ হইয। যাইতেছে বুঝিতে পাপিষ। 
আনন্দান্টতব হহতে থকে; স্ুতপ।ং কুকম্মে ফল সল আর 
১৩ দুঃখ দিতে পে ন।। যহই ঈশ্বরে নিভর বৃদ্ধি হয, ৩৩ 
ত্াস্মনিভরত। বমিয়। যম, যুঠ অ.আন5রতঠা লমিনে 0 
হতই তাহার শরুশাগ৬, ঠ৩ই উাহাব নিকটস্ত হওয়। ফায, 
যতই তাহ।র নিকটস্থ হওয়। যব, ছুঃখ ততই সবিয়। যাম। 
জু।নে টির , বিশ্বাসে অন্ধ), শ্র্।য় নিষ্ঠা, িষ্ট'য কচ, 
ধর্চিতে আসক্তি, আসক্তিঠে সুখ, স্রখে অন্রাগ, ( স্খাক্চশধা 
পগঃ। পাতিজল ), অনুর।ণে শক্তি আসিয়। মানসিক উন্নত 
হইতে থাকে । তখন কম্ম সকল ঈশ্বরে অর্পণের ক্ষমতা জন্মে । 
ঈশ্বরে কম্ম অপণ করিতে পাৰবিলেই কম্মবন্ধন হহতে শিক্কত 
পাইয়া থকে । ক্রমে ক্রমে ঈখরে প্রগাঢ় অনুরাগ আিস। 
এন্ত আঞ্সহাধ। হইয়া যান; শুখন অব তক্ত ঈশ্বব হইঠ 
পক থাকেন ন।২ এক হয যান অর্থাৎ পরমান্সতয মিহিত 
হভয যন। 
এই তক্তিম'গে তন্বজ্ঞানকে একেবারে উপেক্ষ। কবিনে 
চলিবে নাঃ কারণ তন্বজ্ঞন না হইলে জগতের হিহসাশ 
করিতে পরা য় ন।। ভাক্তম গেরিও উদ্দেপ্ত পরম। খাব সতত 
মিলিত হওয়া, কিন্তু জ্ঞানলন্ধ একত্ব হইতে তক্তিলধ এনে 
কু পক) অছে। তিন্বজ্ঞ,ন ন। হইলে, প্রেমদ্ব।র। যে লেক 


৯০ ধর্মের তিনটি পথ । 


হিত-বত সাধিত হইবে, তাহা বিপথে পণ্হত হইতে পাকে 
হিত করিতে ভ্রমক্রমে অহত সাধন হইয়। পড়িতে পারে । 

অতএব জ্ঞানহীন তঞ্তি উৎকৃষ্ট নহে; কারণ, লোক-হি 5 
স'পদন দন্য জ্ঞানের প্রযেজন | অর তক্র-জীবনের সার পদার্থ__ 
লোকের অতীব ও উতকৃষ্ট মঙ্গল-সাদন।। ভক্তের চরম উদ্দশ্র 
পর্মাআমর সহিত ভক্তের সম্মিনন, কিন্তু তাহা বলিয়! জঙ্রের 
আত্মবিস্বতি প্রর্থনীর নহে। পরম। ্। ভিন্ন ভিন্ন জীবে ভি 
[ভন্ন জীবাক্সান্পে গ্রকঃশিত । 

যে পধ্ান্ত সমন্্ জাব্। এক পবম।হ্ু।য় অ সিব। মিলত 
শ। হয়েন, সে পঠ্যন্ত ভক্ত কাহ।কেএ বিস্বত হইবেন না। ভক্ত 
ম'গে প্রেমই ভতকর পপ্চকি। সেহ প্রেমরত সাধনে জন। 
শক্তির আবশ্যক ; ভক্ত সেই এক্তি লভেন জনা উদ্গতন 
মহাত্সাগণে ও প্রেমব্রভ ক,রোব জন্য নিয়তন বক্তিতে আঙ্ 
সমর্পন কাবতে প্রদ। উদ্নতন মহ'ঘ্র/গণেব নিকট তি 
অপ্যান্সিক শত্ত, বল ও তেজ লাভ করবেন এব তিলে 
পান করাবন। ভশব ন শীত ব ব'্লনাছেন ১ 


(দবান্‌ ভাবয়তানেন ₹ত দেবা ভাবয়ন্ত বঃ। 
প্র্পরং ভাবম়জ্বঃ শ্রেয়; পরমবাপ্নথ ॥ ১১ ৩। 


যঙ্জদ্ব(রা তে,মধ। দেবতাদেন সবন্ধন কর, তাহার ও 
তোম।দের সংবর্ধন কবিলেন; এইরূপে পরস্পর সংবর্ধনা করিমা 
মঙ্গল লাভ কবিবে। এই শক্তিক।মন।, তাহার নিজের খুক্তিং 
জনা নহে, নিমতন ব.ক্তিদের জনা; কারণ যে পর্যন্ত একটি 
ভশবাস্মাও পড়য়। থাকিবে, সে পরাস্ত তপ্ত নিজের মুক্তি চাহেন 


ধশ্মের তিনটি পথ । ৯১ 


নং ইহ।ই তাহার প্রর্থন।, কামনা, বসনা ও সেবা । এই 
সেব। ঈশ্বরের সেব, | নিক্তেকে, এশীশক্তি চাল।ইবার বন্ুম্বরূপ 
কর।ই, তাহ।র কামন। ; উদ্ীতন অ.শোককে, নিছন্তবে চালাই 
ব'র জনা নিজেকে যন্ত্স্বর্ীপ কৃরু।ই তাহার বাসনা, নতুব 
নিজে জোতিবিশিষ্ট ব। পাপ্তিযান হইব জনা নহে। পরেশ 
মঙ্গলের জনা, জগতেত্র মদপের জন, ত।হ।কে প্রেমেই আস্ত 
কলম! প্রেমেহ শেষ করিতে রা তর তাহ।বে জগতের 
আধাাম্ক অশের জ্ানশ ৩ তই হইবে? করন, ভাহা। ন। 
হইণে জগতের হিতসাপনেণ উপধুক্ত দি ও চটি ন।। নিসে্ 
হইলে চলিবে না; কাবু, ভিন নিছের মোক্ষ চ|ঠেন ন।' 
যহার। তাহতর নিছে সেপানে উঠিত5 পতে নাই, তাহাদের 
উঠাইব!র জনাজ্ঞনের প্রয়োজন । পশ্থবও্ ভাবে ভ।লবাস। 
২ হাাপগ্র মঙ্গল সন হহতে প্রেম আবু) অপর পনম প্কষে 
শ এসমপণ ইহাই খের তই বলিযাছি 25 0মেহ আব, 
প্রেমে» শেষ । 
ভক্ত সমাজচুত হর নিজ্ঞনে গিঘ। এক কী থাকিশে 
চলবে না করণ তাহাকে পরেেব সেলাব ভালা ও পাপেল 
উন্নতপ জন। স্যে,গ খুজতে হইবে; যেষন নজেল আছাল 
উন্নতি করতে হইবে, তিমি পরেও উন্নতি কর হতে হইবে। 
জ,নাবলন্বার নায় তাহাকে নিক্জনে আপপন্বন-শুন্ঠ হইম থাকিলে 
চলবে ন।। জ্ঞর্ণী ব্যক্তণ সন্য।স আনত, লিঘনের্ ভাগ, 
কারণ, ত।হা ন। হইলে উত্বাকে বারবার জন্মগ্রহণ কপ্সিতে 
হইবে। কাজেই জ্ঞনার সন্নাস কঠোর ও গুদ । 
আর ভক্তের সধন। মক্রুবাজ তির মঙ্গন কমন, সুতরাং এই 


৯২ ধর্মের তিনটি পথ । 


সন্গাস সরস, প্রেমমন্ধ ও প্রেমের আধার স্বরূপ । জগতের কষ্ছু 
করাই তাহার জীবনের সারব্রত; জগতের জ্রনাই তাহার 
জন্ম; তাহার নিজের জনা কোন কম্ম করিবেন না। তভীাহাব 
মন ও ইপ্ড্িয়সকল মন ও ইন্দ্রিয়ের কাজ করিবে মাত্র, তাহাকে 
আবদ্ধ করিবে না। কম্ম কর। পধ্যন্ত তাহার কাজ, ফলেব 
সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। বর্খুক্ষেত্র তাহার জন্য উন্ম্ক্ত আধছ 

যে সকল মহাত্স। জগ পরিচালন কনিতেছেন, ভাহ।দে € 
উপর কম্ম সমপণ কনিয়া, কর্মে আসক্ত হন ন।। ইহাতে য'্ 
কোন দে'ষ ঘটে, কোন ভ্রান্তি উপাস্থত হয়, ত'হান অনিষ্ট 
কারিত। অনেক পরিমাণে কম হষ। যাদও সেই দোষ জন। 
তাভ[কে কষ্ট পাইতে ভয়, তত্রচ গাহার পরিণাম মঞ্ছলজনক 
করণ অমঙ্গল সাধন ভাহাল উদ্েগ্ে ছিল ন। এবং এ দুঃখ 
তাহার শিক্ষক হইবে ভাবিষা, এ দুঃখে বড়হি অ।নন্দান্রুতব 
করেন 7; কেন ন, এই ছুঃখই তাহাকে জ্ঞান শিক্ষ। দিবে। 

এইকপে তিনি দিন দিন নিজ কাযা সাধনের নুতন নূত" 
উপায় দেখিতে ও শিখিতে থাকেন । 

প্রথমতঃ, অ।মাদেপ প্রতিবেণীৰ মঙ্গলেব জনা এই মঙ্গল 
বামন। আরম্ত হইবে ; এমন কি, নিজগৃহ হইতে আবন্ত হইবে, 
অপরের ভার লঘু করিয। নিজে তাহা বহন করিবেন ।' আমে 
সেই প্রেম সমস্ত ম।নবজাতির মঙ্গলেব জানা নিযোজিত হইবে। 
মহাপুরুষেরা ভক্তের জনা ষে বিধান করিবেন, তিনি 
নিজে ভে।গ ন। কররিষা অপরের মঙ্গলের জন্য তাহা বায কাপ- 
বেন। মহাতআ।গণযাহ। দান করেন তাহা এক বাক্তিণ জনা 
নহে, সমগ্র মানবজাতির জন্য করিষ। থাকেন। ভভ্তুজান 


রঙ 


ধর্মের তিন্টি পথ। ৯৩ 


কেবল অনোর গুণ দেখিবেন 7; দে'ষ দেখিতে পাইবেন ন" 
কিম্বা] মহহ্বের দৃষ্টিতে উপেক্ষা করিবেন । নিজেব ও পৰেখ 
উন্নতি করিতে হইলে ভক্তি ভিন্ন অনা উপায় নাই। যে সুখ 
গ।হিতে হইবে, তাহা। ভক্তি বাধিষ] দ্রিবে। বাদ'যন্ত্র মাধ্য 
সন বাধ। যেরূপ, জীবাস্মার পক্ষে ভঞ্তিও সেইব্ধপ ; হদযেব 
সুর বাধাই তক্তি। শুদষের স্ব বীপধা হইলেই তাহ। হইতে 
জ্ঞানের, প্রেমের ও পবিত্রতা পিক।শ হয, আব তাহাতে 
জাগতিক কার্মে।র স্ুশঙ্খলা সম্প দন কর যায । 

ভক্তির অর্থ_জ্ঞানচক্ষু, প্রসন্ত। এবং ধাটান্বকীট হইছ 
ঈশ্বর পর্ধান্ত সমস্ত জীবে গভীর প্রেম বুঝ,য়। ইহাই ভঙ্গের 
শান্তি ও মুক্তি। যখন সমস্ত জ।বের মুক্তি হইবে, তখন ভন্ভে 
মুক্তি হইবে । ভগবান গীতায় বাঁশনাছেন-- 


যে তু সর্ববাণি কম্ম(ণি ময়ি সংন্যস্ত মতপরাঃ। 
অনন্থেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ 


তেষামহং সমুদ্ধত্র! মৃত্যুনংমারদাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ গাথ ময্যাবেশিত৮্তসাম্‌ ॥ 
৭] ২. গীভ। 1 
ধাহারা মত্পবায়ণ হইয়া একাস্ত তন্তি ঘর! কম্ম সক 
অ।ম'তে অর্পণ করিযা আমার উপাসন। করেন, হে পার্থ সে 


অমতে নিবিষ্টচত্ত-বাক্তিদের মৃত্যুযুক্ত সংসারসমুদ্ধ হইতে 
ভদ্ধার কর্ি। 


৯৪ ধন্মের তিনটি পথ। 


এক্ষণে অমাদের দেখা উচঠ যে, কেন্‌ পথটি সহঙ্জ এন* 
সাধায়হ; ভগবান বলিয়াছেন, -আমতে মন সংযোগ দ্বাব 
জনযোগ অত,াস কারবে; তাহাতে অশক্ত হইলে আমার 
শরণাপন্ন হইয়। সধ্বকম্মের ফণ ভাগ করিবে । যেহেতু 


শ্রেয় হি জ্ঞানমভ্যা সত জ্ঞানাদ্ধযানং বিশিষ্যত্ে | 
ধ্যানাৎ কম্মফলত্যা গস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরমূ ॥ ১২।১২গী 


অশ্া(স অপেক্ষ। জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষ। ধান অেস্ঠ, 
ধা।নাপেক্ষ। ফণতাগ কন্ম শ্রেষ্ঠ । ফলত্যাগী হইয়। কম কাৰণ 
'ন।ন হয়, এব, সেই কম্মে বন্ধন হয় না? ইহা পুর্বেবও বল। 
হহযাছে। অ।র একটিমাত্র জাব থাকতে ভক্ত মুক্তি চাহেন 
ন।, স্ুৃতর[২ ভক্ত খে।ব কন্মী; অতএব নিষ্কাম কম্ম আমাদের 
প্রধ(ন অবলম্বন । আব ইহাঁও বুঝ। গেণ যে, এই তিনটি পগই 
এক অর্থাৎ কে।ন পথকেই একেব।রে উপেক্ষা করিলে ৮্লাব 
ন।7 কে।নটিই একেবান্দে ভাগ করলে চলিবে না ভ ভুমান্‌ 
হইয়। নিঃসঙ্গত!বে কম্ম করিলে জ্ঞান ও যুক্তি হয় অর্থাত 
নির্বিকার অবস্থাআসে। শুনা হইলে কম্ম কবিবার শক্তি 
জন্মায় ন। এবং ভক্ত সব্বঞ্জাবের মুক্ত ন। হইলেমযুক্তি চাতেন ন।। 
তা, ভক্ত এত গুরু ও গায়ান ; অতএব ভক্তের চরণে কোটা 
কোটী প্রণাম | নিদ্'ম কম্মী ও জনীব চনণে কেটী কোটি 
প্রণাম । 


পরিশিষ্ট । 


উল্ত তিন পথ|বলন্দীরই ঈশ্ববোপাসন। কর্তবা। সকলেই 

ঈশ্ববোপাস্ক + কি হিন্দু, কি মুসশমান, কি খুটান,। কি বৌদ্ধ, 
হন্দুব মধ্যে আবার কি শান্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, কি 
শ৫পতা-সকলেই সেই একমাত্র অবায, নিতা সংস্বরূপ 
পপমাস্ত্রাধ উপাসন। করিয়া! থাকেন; কিন্তু বড়ই দুঃখেব বিষষ, 
অনেক স্থলে দ্বেষতাব দেখ' যয, ইহা। কেবল ত্রমবুদ্ধি মাএ । 
যন দ্রশ্যবস্ত মত্রে্ সেই বর্গ, তখন যিনি যাহাই বিষ 
৬াকুন, তাহাতেই পৌছিবে -ভীহাকেই ডাকা হইবে; তবে 
উপাসকেব বাসনানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মুর সাপন। কবিচত হম, 
এপ গরত্যেক কার্যোও তাহাব তিন্র ভিন্ন নামের উল্লেখ কপিঠ 
হয যথ্থ - 

ওষদুধ চিন্যেদ্িষুং হে'জনে চ জনান্দনমূ। 

শযনে পুন হঞ, বিবাহে চ প্রজাপতম্‌। 

যুদ্ধে চক্রধ" দেবং প্রবসে চ ভিবক্রম । 

ন।বাযণং *ন৩।।গে, শীধব” প্রিষসঙ্গমে ॥ 

দঃস্বপ্পে বব গোবিন্দ", সক্কটে মধুস্থদনমূ। 

, কাননে নণসিত্ঞ্চ, পাবকে জলশামিনম্‌ ॥ 

জলমপো ববাচঞ্, পর্বতে রঘুনন্দনম্‌ । 

গমনে বমনঞ্চের সর্জাকাধ্যেষু মাধবমূ ॥ 

শব্দ ।--শবের দ্বাব। ক্র উৎপন্ন হয; অর্থাৎ উচ্চ।রণ 

'্রম্মাশীল | বিশেষ বিশেষ শব্দ বা বর্ণ শৃঙ্খল।বদ্ধবপে সংযুক্ত 


হইয়। ক্রিয়।নীল কর।র নাম মন্ত্র। প্রভোক শব ব। ঈঙবের 


১৬ ধন্মের তিনটি পথ। 


প্রত্যেক নামের ক্রিয়। পৃথক পুথক, তাই লে!কে বলিয়। থাকে, 
হরি এই নামের গুণে যুক্তি হয়, অর্থাৎ হবি এই নাম উচ্চারণের 
(শব্দের ) গুণে মুক্তি হয়। তাই প্রব'দ আছে--হরি অপেক্ষা 
হরিনাম শ্রেষ্ঠ । ক্রিয়। হইতে পারে, এরূপ ভাবে শব্দ ব। 
বর্ণ বিনাসের নাম মহ । ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র দ্বার। ভিন্ন ভিন 
কাধ্য সাধিত হয়। কেন মন্ত্র উচ্চারণে ধন্মপ্রবৃত্তি 
হয়, কোন মন্ত্র উচারণে পুত্রোত্পাদন-শক্তি শরীরস্থ হয; 
কোন মন্ত্র উচ্চারণে অগ্নিব দাহিকাশক্তি নষ্ট হয়; কোন 
মন্ধ্রোচ্চারণে বৃষ্টি হয়, ইতা।পি অসম্থা প্রকার মন্ত্র বাল অসখ্থ্য 
কার্য সপিত হইয়। থাকে । এই সকল মন্ত্র আবার বিশেষ 
বিশেষ প্রক্রিয়ার সতিত সাধন। করিতে হয়, তবে সুশঙ্খলে 
সকল কার্যা সুসম্পন্ন হয, অনাথায বৃগ। ভঘ, বা অন্ন ক্রিয়শীল 
হয়। ইহা! অ'ব।ন শাস্বর্ঞ।নসম্পন্ন ধান্টিক ব্রাঙ্গণ দ্বাবা 
হইলেই স্ুুসম্পন্্ন হইউয! খাকে। অন।থায অজ্ঞানী অধার্ম্িক, 
অবিশ্বাসী, নাস্তিক দ্।র। হইলে বিফল হয । কয়েক বংসন গণ্ত 
হইল, কাশীস্থ জঙ্গমবাবা সন্ব সমক্ষে অগ্রিব দাহিকাশক্তি নষ্ট 
করিয়। দেখাইয়ছিলেন ; ভখন সই অগ্রচুণ্ডের উপর পিয।, 
সাধারণে পদব্রজে চলিষা দি তাহাণের এক টুমাত্র 
উত্তাপ লাগে নাই। 

ধাহারা গায়ক, উাহাখ। জানেন যে, বাগ রাগিণীদের সুরে 
মানসিক ভাব পাবিবগুন কলিতে পাবে । যেমন কালাংড়া 
আনন্দোৎপাদক, তজ্জনা কালাংড়। 'ধবাহ অ+দ্দি উৎসব 
বাদ্িত হইয়া থাকে । মালকোষ, ভেবো আদি তক্তি- 
লসে'ৎপাদক, স্ৃতবাং দোল, বাস আছি উৎসবে গাহিত হইয়। 


ধর্দ্মেব তিনটি পথ । ৯৭ 


খাকে দীপক আদি বীর-রসোৎ্পাদক* সুতরাং যুদ্ধাদি 
কার্যে বাদিত হয়। এইরূপ অসংখা বূঃগ বরাগিলী অসংখ্য 
মানসিক ভাব উন্দীপনে উপবুক্ত; রগরগিণী শব্দ ও স্ব 
তিন্ন আর কিছুই নহে; মন্ত্র আরে উচ্চারণের বিধি আছে; 
অতএব এক্ষণে বেশ অন্ততব করা যাইতে পাৰে যে, ঈশ্বরের 
তিন্ন ভিন্ন নাম উচ্চারণ দ্বার ভিন্ন ভিন্ন কার্ধা সমাধ। হইয়! 
থাকে, স্রতরাং ভিন্ন ভিন্ন ওক্ুতর লোক তিন্ন ভিন্ন বাসনা 
ব। কামন। বিশিই হায়, ভিন্ন ভিন্ন নামে সেই একমাত্র 
সৎ, চিৎ, আনন্দন্বরপ পরমাম্মাক্ে ডাকিয়। থাকেন। 
মুক্তিপ্রার্থী হরি ব। প্রণব দ্বারা যাহাকে ডাঁকিয। থাকেন, 
পুলর্থ প্রজাপতি নাষে তাহাকেই ডাকিষ। থ।কেন? ইনাাদি। 
পুল্লার্থ হরি বলিয়া! ছঃকিলে হইবে না । যুক্তিপ্রার্থ নিপুণ 
উপসক 7; অর পুল্রার্থ সঞ্ণ স্টপাসক , আবার তিম্ন ভিন 
উপাসকের নিকট তীাহাব বপ৪ তিন্নি ভিন্ন মুক্তিপ্র্থীর 
পক্ষে তিনি ক্রিয়াহীন নবীনমেঘবর্ণ কদম্বমলে ঈদ ডাইয়। দ্িভুজে 
প্রণব উচ্চারণে বাশী বাজাইবেন : কিছুই করিবেন না; নিঃ্ণ 
নির্বিকার ; আব পুল্ার্থার নিকট সগ্তণ ক্রিয়াশীল চতুভুর্জ 
বক্তবর্ণ। বর্ণের ( রঙের ) ক্রি়। আছে, তাহা অনেকে জানেন । 
বর্ণের ক্রিয়া অবলম্বন কর্রঘ। আদ্ধকাল অনেক রোগের 
চিকিৎসা হইতেছে । স্বর্ষারশ্বিতে সাত প্রকার বর্ণ থাকায় 
স্র্যরশ্মি রোগনাশক। উপাসনার প্ীতপদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন 
লোকের ভিন্ন ভিন্ন। নানাপ্রকাথ দেবত'ব উপাসনাও 
তাহারই উপাসনা; তিনিই তৎসমুদঘেব ফলদাত।। স্বয়ং 
ভগবান বলিয়ছেন,-- 
[ ৯ এ 


৯৮ ধর্দ্দের তিনটি পথ । 


যে। যো যা যাং তনুং ভণ্তঃ শ্রদ্ধয়াচিতৃমিচ্ছতি | 
তশ্য তন্ঠাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদ্ধামাহম্‌ ॥ 
২১।৭। গীতা । 
যে ষে তক্ত দেবতারূপ যে যে মৃত্তিকে শ্রদ্ধ। পূর্বক উপাসন। 
করেন, আমি সেই সেই ব্যক্তির সেই সেই মূষ্তিতে তাদৃশ৷ দৃঢ় 
শ্রদ্ধা বিধান করি, অর্থাৎ সে সমস্তই আমাতে পৌছায়, কারণ 
আমিই সব। 
যে২প্যনাদেবত। তক্ত| যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঁঃ | 
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ববকম্‌ ॥ 
২৩।৯। গীতা । 
তবে ধাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত, ভক্তিসহক।রে অনা দেবতার সাধন? 
করেন, তাহারা অবিধিপূর্বক আমারই ভঙ্জন। করিয়। থাকেন। 
স তয়া শ্রদ্ধয়াযুক্ত স্তস্তারাধনমীহতে | 
লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌॥ 
২২।৭। গীত । 
সেই তক্ত সেই প্রকার শ্রদ্ধীযুক্ত হইয়৷ সেই মৃত্তির আরাধন! 
করেন, পরে আম। কর্তৃক বিহিত সেই সকল কাষনা লাত 
করেন; আবার যিনি ষাহার উপাসন! করেন, তিনি সেই 
প্রকার গতি পাইয়। থাকেন। যথা 
অন্তবভ, ফলং তেষাং তপ্ভবত্যললমেধসাম্‌। 
দেবান্‌ দেবযজে যাস্তি মস্তক যাস্তি মামপি ॥ 
২৩।৭। গীত । 


ধর্মের তিনটি পথ। ৯১৯ 


অন্;ুদ্ধ, তহ'দের সেই ফল বিনাশলীল, ঠবযাজীব। 
অন্তবি ন্ট দেবগণকে পান, আমার তক্তগণ আম!কে প'ন অর্থাৎ 
প্রযানন্দ হ্বরূপ হইয়। যান। 
যাস্তি দেববতা দেবান্‌ পিত ন্‌ যাস্তি পিতৃব্রতাঃ 
ভূতানি যান্তি ভূতেজা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্‌ ॥ 
২৫।৯। গীতা । 
দেবা্চনকারীগণ দেবলেক, পিভৃগণের অঠ্ন।কারীগণ 
পিভৃলোক, ভূত-পৃজাকারীগণ ভূতলোক এবং অ(মার অর্ন।- 
কারীগণ আমাকে প্রাপ্ত হন। 
আবার মনুষ্যমাত্রেই সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণবিশিষ্ট, যিনি যে 
গুণপ্রৰান, তিনি তদনুরূপ দেবত।র উপাসন। করিয়। থাকেন। 
যজন্তে সাত্বিক! দেবান্‌ ষক্ষ রক্ষাংদি রাজলাঃ। 
প্রেতান ভূতগণাংশ্গন্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ 
৪।১৭| গীত।। 
সন্তিক বারি দেবগণের, রাজসিক বাক্তি যক্ষ রাক্ষসের, 
জর তামস বাক্তিগণ ভূত ও প্রেতগণের উপাসন। করিয 
থাকেন |, 
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত। প্রযচ্ছত। 
তদহং ভক্ত্যপহৃত ম্বামি প্রবতাত্মনঃ ॥ ২৬।৯। গী 
যিন অ'মাকে ভংক্তপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল দেন, 
অ।মি সেই সম্যতস্ম। বক্তি কর্তৃক তংক্ত পূর্বক প্রদত্ত পত্র 
পুশ্পাদি গ্রহণ করিয়। থাকি । 


১৩৩ ধশ্মের তিনটি পথ । 


যৎ করোষি যদশ্নানি যজ্জাহোষ দদাদি যৎ। 


₹ তপস্থসি কৌন্তেষ তত কুরুষমদর্পণম ॥২৭।৯ গী 
হে কৌন্তেয়! যাহ। কিছু কর, যাহ। খাও, যাহা হোম 
কর, যাহ। দন কর, যাহা তপস্ত। কর, সমস্তই অ'মাতে অর্পণ 
কর। পুর্ধে পুনঃ পুনঃ বল। হইয়াছে, ইহাই নিফ।ম কর্মম। 
কি শান্ত, কি বৈষ্ণব, কি অন্য উপাসক, সকলেরই এ 
পরম।শ্র।র উপ।সন! অবশ্ঠ কর্তব্য ; আবার বৈষ্ণবকেও প্রন্থন্ডিল 
উপ।সন। করিতেই হইবে; কারণ শারীরিক শক্তি, জ্ঞানশক্তি, 
বুদ্ধিশক্তি এ সমস্ত শক্তিদ।ত। প্রকৃতি ; শক্তি ভিন্ব শক্তিদাত! 
অন্য কেহ নই; স্ুতব্াং সকলেই শক্তিন্র উপ|সন। করিঘ। 
থকেন; শক্তি চাহি ন, কেহই বলেন ন। ভক্ত যে এমন 
নেংস্বার্থ;ঃ তিনিও পরের জন্য আধ্যান্ধিক শক্তিপ্র/থী; এই 
প্রক্কতিও অনাদি ; অতএব এই প্রক্কৃতির উপ।সন[ও সকলকেই 
₹রিতে হইবে । ভগবান বলিয়ছেন-__ 
প্রকৃতিং পুরুষণ্চেব বিদ্ধ্যনাদী উতাঁবপি। 


বিকার।ংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভব!ন্‌ ॥ 
১৯১৩ । গীত। ৷ 
প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি ; বিকার ও সন্বঃ, রজঃ, ভমঃ, 
গুণঞ্য়ও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জানিবে ; অতএব পরমার « 
মূল প্রকৃতির উপ।সন। উত্তয়ই কর্তব্য । ঈশোপনিষদে আছে-- 
অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেইসন্ভুতিমুপাসতে | 
ততে। ভূয় ইব তে তমো-য-উ সন্তৃত্যাং রত ॥ 
১২। 


ধর্মের তিনটি পথ ১০১ 


ধাহ।র। সেই পবমসুকষ পবমাত্ম। ভিন্ন কেবল তাহার শঞ্তি 
্ববূপ! প্রকৃতির উপাসন। করেন, তাহারা তমোময় লেকে 
গমন করেন ; আর ধাঁহার। প্ররূতি ভিন্ন কেধলমান্ত্র পরমপুকৰ 
হিরণাগর্ভের উপাসন| করেন, তাহ।র। তদপেক্ষ। আধিকতৰ 
গ।ঢ অন্ধকারারত নরকর্ষপ হানে প্রবেশ করেন৷ ঈশোপনিষদে 
অ'বও আছে 3- 
সন্তুতিঞ্ ''*।* যস্তদ্েদৌভয়ংসহ | 
বিনাশেন যব, “স্ব সন্তু ত্যামৃতমশ্রতে ॥ ১৪ ॥ 


অর্থাৎ প্রত্ন।৩র উপ সন। ও পরমপুকব পনমান্ধার উপাসন।, 
এই উভষ্‌ উপ'সন হ এক বাঁঞ্জব অথাৎ প্রভোক বাক্তিন 
কগ্ভবা কম জানিযা, ধ।হ।র। উত্ষ উপাসন| কবেন, তাহ|প। 
পলমপুকবের উপ,সন।| দ্ধ ব। অবম্ম ও ছুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাশ ও 
এ প্র প্রকুতির উপ সন। দ্বার। অমৃত পান করিতে থ!কেন। 
এই প্রক্ণ'ত ও গ্ুকষেব উপ।সন। করিবার জন্য গুরুমেব। এ 
নুন উপ[সন। করিতে হয়। শীভায় আছে 
তদ্ধিদ্ধ প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন মেবয়া। 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তব্তদর্শন ॥ ৩৪1৪ ॥ 


গুরুলেব। প্রণিপাত ও জিজ্ঞাস। দ্বাব। জ্ঞ।ন লাভ কর, যায়। 
এঠ জ্ঞানের উদয় হইয়। যোগ দ্বারা সম্প্রজ্জত সম।ধি পধাস্তু 
হইয়! থকে । সম্প্রজ্ঞাত_সম+প্র+জ্ঞ। ধাতু অথ?ৎ সম্পূর্ণ 
বপে জ্ঞান থাকা; আমি ও আমার জ্ঞন থক । পদে 
'যবন অন কোন জ্নথাকে না, তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি 
কহে । এই অবস্থায় যেোগীর কোন জ্ঞান, কেন চিন্ত। খ।কে 
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ন।। যোগী জড়বং অবস্থ-য়, নিধ্বিক'র অবস্থায় থাকেন মাত্র: 
মনের কেন বৃত্তিই থাকে ন|। 


যোগশ্চিত বৃতি নিরোধঃ। ২। পাতঞ্জল। 


চিত্তের বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ । 
মনের বৃত্তি পাঁচটী, তাহ। মোটামুটি ছইভ'বে 'বশজ্ 


রতয়ঃ পঞ্চতঘ্যঃ ক্রিষ্টাঃ অক্রন্টাঃ। ৫ পাতঞ্জল। 


ক্রিষ্ট। অর্থাৎ কেশদায়ক » আর অরিষ্টা অর্য'২ স্মখদায়ক | 
কাম, ক্রোধ, লে।ত, দ্বেষ, অন্গরাগ ইতা।দি বৃত্ত %ণি ক্রেশদাযক 
আর তাক্ত, শ্রদ্ধা, রুচি, বৈরাগা, দয়া প্রন্থাত বৃক্তিগ্তলি 
মোক্ষের হেতু বণিয়। অগ্রিষ্ট অথাৎ সুখদায়ক | 

এই সমস্ত মনবৃত্তি সংঙ্ক।র সমেত একক।লীন লোপ হওয়া 
নমই যেগ। প্রথমে নিরবলম্ব ধান মনুষোর অসাধা বিধায় 
যোগাবর পতর্জণি বাহ স্মুল, বাহ স্বঙ্ষ, আভতান্তার্ণক স্কুল € 
আভাপগ্ুরিক স্বক্ ধান করিব।র বাবস্থ। দিয়াছেন। ক্রমে 
ক্রমে আভান্তবিক স্গ্মে অভে'গ হইলেই যে।গসিদ্ধ হব। 
যেগ সিদ্ধের অনা ন মই সম্প্রজ্ঞত সম'ধি। বাহ স্ুলেচিন্ত। 
অ.রন্ত কারয়। অসম্প্রজ্জ'ত সমাণি পর্যান্ত যে সকল অবস্থ' 
ঘটে; তাহ। এস্লে বল। অসাধা। (পাতঞ্জল দর্শন দ্রটবা ) 

কে।ন কোন সম্প্রদায় এই বাহা স্ুুল (মৃত্তি) উপাসনান 
বিরেধী। তহ।ভ্রম ; কারণ একেব।রে আভান্তরিক স্ুষ্সে, 
( পরমাজ্স ) ধা।ন হয় ন।। খুষ্টান ও মুসলমানদের মধো সম্প্রদ।য় 
বিশেষে মৃত্তি পুজার ব্যবস্থা আছে? খৃষ্টানদের পবিত্র ক্রুশ (1) 
চিহ্ন লিঙ্গপুজার নিদর্শন বলিয়া আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিত- 
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গণের মত। কোন প্রতিম। নিম্মণ না করিয়া কোন মুস্ঠি 
মনে মনে চিন্তা ব। ধ্যান করিলেও মূত্রিপূজ। কর। হয়। 

ধান করিতে হইলে নিরবলম্বন ধ্যান হয় না; সুতরাং 
ধাহার। মুর্তি নিম্নাণ না করিয়া! ধান করেন, তাহারাও মুত্তি 
ব। সাকার উপাসক; তবেকি পৌত্তলিক শকে দোষ ন।কি ? 
হিন্দু মূর্ধি-নিম্ীশ পূর্বক পুজা ব। ধান করেন সতা, কিন্তু 
পুতুল পুজ। করেন ন।। সেই আবনাণী অক্ষন-নিতা-গুদ্ধ- 
বুদ্ধ-যুক্ত-আনন্দমময় পুকষেরই পুজ। করির। থ,কেন। তবে 
কোথাও বিধি পুর্ধক এবং কোথ।ও ব। অবিধি পূর্বক পুজ; 
ব। উপাসন। হইয়। থাকে। 

প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলনে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি । 
পুকষ স্বয়ং নিপ্সিব, কিন্তু ব্রহ্মশপ্ষি-_ প্রকৃতি ক্রিয়াশালিনী ; এই 
পক্তি ত্রিগুণাজ্দিক।; গুণভেদে স্ুষ্টি, পালন ও লরকত্রী। 
অ'ছয।শক্তিরূপে বিশ্বের স্বষ্টি; মহ।মায়রূপে পালনকত্রী এ 
জগদ্ধাত্রী; আর করল বদনাং ক।লী ব। চামুগ্ডারপে সংহার- 
কত্রী। স্বর, জঙ্গম, উদ্ভিদ ও জীবরূপে মায়ের ত্রিবিধ, 
মুগ্তি। ব্রহ্ম ঞ্রিগুণতীত নিক্ষিয় হইলেও তিনিই এই মহাশক্তির 
আশ্রয়স্থন । এই বিশ্বব্রঙ্মা্ডের সুষ্টিরহস্য বুঝিবার জন্য ব্রক্গ ও 
ব্হ্ষশ্জি, পুরুষ ও প্রকৃতি, হর ও গোরা সংযোগ সর্বত্র শুনিতে 
পাইবেন । যেমন বৈহ্যতিক প্রবহে পাঁজটাভ্‌, ও নেগেটিভ, 
[১০9510155 ৫ 62985 ০01190৮ দরকার; তদ্রপ যিনি 
ব্রঙ্ম শিব ব। মহেশ্বর, তিনিই পুক্ুষ এবং যিনি মহামায়৷ আদ্য শক্তি, 
তনিই মূল প্রকৃতি । এই উভয়ই এক অর্ধন।বীশ্বর অভিন্ন ও ভিন্ন; 
শিব ঈশ্বর, আর গৌরী মায়।। গৌরী মহত্ত্ব, আর মহেশ্বর দ্র । 
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এই ভ্চানজ বিশ্বাস হইতে ভক্তি উৎপন্ন হয়; যতই জ্ঞ।ন 
বৃদ্ধি হইতে থকে, ততই তক্তিতে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়। যায় : 
ভক্তির গাড়ভা, ভক্তির চরমাবস্থা, ভক্তির পুর্ণমান্রা, ভক্তিব 
পরাকাষ্ঠৰরই শেষ ফল-_প্রেম ; ভক্তি হইতে প্রেমের উতৎ্পনস্ত ; 
কিন্তু যখন প্রেমে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়। যায়, প্রেমের জ্োতে 
হৃদয় তাসিয়। যায়, জদয় যখন প্রেমংপে পরিণত হইয়া যায়, ; 
তখন আর ভক্তির কার্ধা প্রকাশ পায় ন।; তখন আর ভক্তকে 
ভক্ত বলিয়! বুঝা য।য় না। কেবল প্রেমের জেতই তাহাতে 
দেখিতে পাওয়া ময়; তখন ভিনি প্রেমময় হইয়। সর্বভূ; 
নিজেকে ও নিজ আত্মর সর্দভূত দেখিতে থ,কেন। ত 
উপাদেয় খাদ্য পাইপে তাহা ঈত্বত্রে নিবেদন করিয়। সেই 
প্রসাদ পান; আর প্রেমেক উপাদেয় খাইতে খাইতে যাহ। 
মধুর বোধ করেন, তাহা ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তখন তাহাতে 
ও ঈশ্বরে পৃথকভাব থাকে না। এই প্রেম, এই ঈশ্বরে প্রেম 
প্রাপ্তির স্থান বাধা, বাধাই ঈশ্বর প্রেমের আধার; রাধা 
প্রেমে গঠিত, প্রেমের সমষ্টি, অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রেমের অনা 
একটি নাম রাধা; যেন জ্ঞানের জন্য মহাদেবের, শক্তিব 
জন্য প্রকৃতির উপাসনা! করিতে হয়, তেমনি ঈশ্বরে প্রেম 
প|ইবার জন্য বাধার উপাসন৷ করিতে হয়, জ্ঞান' আরম্ত 
হইলে যেমন জ্ঞানময় মহ!দেবে শ্রদ্ধা আসে, জ্ঞান বৃদ্ধিতে 
যেমন ভক্তির উদয় হয়; তেষনি ভক্তির গাঢ়তাতে প্রেমের 
সঞ্চার হইলেই রাধার উপাসনার জ্ঞান আসে; তাই তক্তগণ 
এত রাধা বাধ। করেন। ঈশ্বর স্বঘং বলিয়াছেন, আমার 
প্রেমের মহাজন রাঁধা। জল পাইবার স্থান যেমন সমুদ্র, 


* 
€ 
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ঈশ্ববে প্রেম পাইবার স্কান তেমনি রাধা; জলাশয়ের নাষ 
যেমন সমুদ্র, তেমনি প্রেমষয়ী রাখা অর্ধাৎ ঈখবে প্রেমের 
সমষ্টিব অন্ত নাম রাধা । 
যতদিন ভক্তি দুঢ না ইইবে, ততদিন ঈথরে প্রেম 
আসিবে না; রাধায় ভক্তি, শ্রদ্ধা, রতি আসিবে না; প্রেমের 
কথা শুনিলে হাসি আসিবে । 
অতএব জনি না) কেন শাক্ত ও বৈষবে দ্বেষত।ব থকে । 
শাক্তও বৈষ্ণব) আর বৈষ্ণব শাক্ত। শক্তিপ্রাথী শক্তির 
উপ।সক--শাক্ত, আব সন্বগুণম্য পরমপুকম বিষ্ণুর উপ[সক - 
বেষব। 
উক্ত প্রকৃতি শক্তিই ঈশ্বরের সর্ধব্যাপিনী শক্তি, সকলেব 
নিষন্ত্রী; আগ্য।শক্তি, জগন্মাত। ; এই বিশ্বত্রক্গাগ সমস্তই শক্তি 
হইতে উৎপন্ন ; আব্রঙ্গ সমন্বিত অনন্ত বিশ্ব প্রসবিতার নাম 
সবিত।, সবিতাকে যিনি প্রসব করেন, তিনি সাবি ; তিনিই 
গ।য়ত্রী, তিনিই অভছ্য।শক্তি মৃলপ্ররুতি, ইনিই অনাদি। 
স্ষ্টিকর্ভাও এই শক্তির অধীন, এই প্রকৃতিৰ সাহায্য ভিন্ন 
তিনি নিষ্থ্িয। সুতরাং আব্র্ম কীট সকলেই শাপ্ত; 
আব সকলেই পরমাস্ম'€র উপ।,সক বৈষ্ণব, ইহাতে সন্দেহ 
নই | 
এই গায়ত্রীর উপ।সনায় অজ্ঞ।নত। নষ্ট হইয়। জ্ঞ।নের অথাৎ 
ব্দ্মজ্ানের উদয় হয্ম। পুর্ধেই বল। হইয়াছে যে, প্রকৃতিজাত 
গণত্রয হইতে বিশ্ব-হ্ধাগের উৎপন্তি ; স্থুতব।ং হনিই মহাময। 
" মহ,শজ্ি, বিশ্বজননী, জগন্স।ত। ও ইনিই মহত্ত্ব । তাই শরীরকে 
যী বল। যায। শরীর-ন্ধূপ গায়ত্রী অতিক্রম কারয়। প্রাণ 
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থাকিতে পারে না। শিশুর মাতৃত্যাগের নায় জীবের গায়লী 
ত্যাগ অসম্ভব । 
এই গায়ত্রী হইতে সমস্ত মন্ত্রের উৎপত্তি; গায়ত্রী জপ 
করিলে সকল পাপ হইতে অব্যাহতি পওয়। যায়। মনু এই 
গায়ত্রী জপ দ্বার। সমস্ত পাপের প্রায়শ্চত্-স্থলে পাপের গুকুত্ব। 
সুসারে জপের সংখ্যা নির্য় করিয়া দিয়ছেন। শে 
বলিয়।ছেন যে,_-- 
সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং শংসিতব্রতাঃ। 
বিধৃত পাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়মূ্‌ ॥ 
মনু 
যিনি নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা, অর্থাৎ তিনবার সন্ধার উপাসনা 
করেন, তিনি নিম্প[প হইয়। অক্ষয় ব্রহ্মলেক প্রাপ্ত হন । 
পুর্ববাৎ সন্ধ্যাং জপং স্তিষ্ঠন্ৈশমেনে ব্যপোহতি । 


পশ্চিমান্ত্ব মমাসীনে। মলহ হস্তি দিবাকৃতং ॥ মনু । 
প্রাতঃকালে দণ্ডায়মান হইয়। সন্ধ্যোপাসন করিলে অজ্ঞান- 
ক্ুত নিশাপাপ সমুদয় ক্ষয় হয়, এবং আসনে বপসয় সায়ংসন্ধার 
উপসন!তে দিবসের অজ্ঞানকৃত পপ সকল নষ্ট হইয়া 
থাকে । 
এই গায়ত্রীর উপ:সন! দ্বারা ব্রাহ্মণ হওয়া যায়; যিনি 
ব্রঙ্গকে জ'নেন, তিনিই ব্রাহ্মণ অথণৎ গায়ঞরীর উপাসন। দ্বার! 
ব্রহ্ধজ্ঞান হইয়। থাকে । 
পুর্বে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথা কিছু বলা হইয়াছে; এই 
সম্প্রজ্জাত সমাধিই ব্রহ্গজ্ঞান, সন্প্রজ্ঞজত সমাধিতে যে জান 


ধর্মের তিনটি পথ । ১০৭ 


থাকে, ভাঁহ! এই ব্র্মজ্জান; অন্য জ্ঞান থাকে না; ইহাকে 
পাতঞগল দর্শনে খতস্তরা-প্রজ্ঞ কহে। খত অর্থাৎ সভা, 
প্রজা _জ্ঞান, এই আলো! হৃদয়ে আবিভূতি হইলে আত্ম ও 
অনা জ্ঞান জন্মে; তখন দুঃখের লেশমাত্র থাকে না; 
্রঙ্গজ্ঞান অর্থাৎ সম্প্রঞ্জাত সমাধি হইলে সাধকের অবস্থানুসারে 
সালোকা, সমীপা, সাঁধুজা, সারূপ্য এই চারি প্রকার মুক্তি হয়। 

১। সালোক্য-_ ঈশ্বরের সহিত একলোঁকে বাস। 

২। সামীপ্য- ঈশ্বরের সমীপে বাস। 

৩। সাধুজ্য-_-ঈশ্বরের সহিত অভেদ | 

৪। সারূপ--ঈশ্বরের তুল্যরূপ হওয়া। 

পরে ক্রমে ক্রমে ধ্যান প্রবাহ দ্বার! সংস্কার সকল নষ্ট হইয়া 
'স্যাধি জ্ঞান মাত্র থাকে, ক্রমে সমাধি জ্ঞানও নই হইয়া 
কিছুকাল সেই ধ্যানের সংস্কার অর্থাৎ ছায়৷ মাত্র থাকে, যখন 
চিত্ত এইরূপ বৃত্তিশুন্য হইয়! কেবল থাকে যাত্র; তখন আর 
চিত্তের কোন ক্রিয়াই থাকে না, চিত্বের চেষ্টার শেষ হয়, 
অবসান হয়, চিত্ত নিরোধ হয়, পরে চিত্ত যে বীজ অবলম্বনে 
বর্তমান ছিল, তাহাও নষ্ট হইয়! নিবাঁজ হয়; এই অবস্থার 
চিত্ত প্রকৃতিকে আশ্রয় করে, তৎক্ষণাৎ যুল প্রকৃতি স্বতন্ত্র 
হন, স্ুুর্তরাং পরমাত্মাও প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হন; 
ইহাকেই নির্বাণ মুক্তি কহে; ইহাই একেবানে শান্তি, 
নির্সিবাদে শাস্তি! 

ও শাস্তি ও শাস্তি ও শাস্তি। 
ও হরি ও। 
সমাপ্ত। 


হোমিওপ্যাথিক গুঁষধের 
সম্বদ্ধ নির্ণয় ও প্রতিকার। 


মূল্য-১২ এক ট্রাক. 


ওই'পুস্তকখানি সাধারণতঃ দুইখণ্ডে বিতক্ত | প্রথম খণ্ডে 
'হোষিওপাযাথিক খঁষধাবলীর পবস্পব সন্থন্ধ ( [19707 ) অর্থাৎ 
কোন্‌ ওষধটি কোন্‌ ওষধের কাধ্যাবশেষ পৃবক (0০07016- 
00610021% ), কোন্‌ ওষধেষ পর কে।ন্টি ব্যবহাব দুষনীদ নহে, 
€ £010-আ০1]) ও কোন্‌ ওষধটি কাহ।ব বিষদোর্ষা শক 
( 4000900 ) এবং প্রচলিত যাবতীয হোমিওপ্যাথিক ওষধেখ 
কোন্টির ক্রিয়া কতক্ষণ স্থায়ী (0818097) ইভাদি চিকিৎসকেব 
অবশ্টা জ্ঞাতব্য বিষষসমূহ অতি সবলতাবে বিশদকণে বর্ণিত 
হইয়াছে। 
০৪ খণ্ডখানি তিন অংশে বিভক্ত কায! প্রথম অপশে-- 
প্রাতঃকাল, পুর্ব, মধ্যাহু, পবা, সন্ধা, মধ্যবাতধ, প্রত 
দিবসের পৃথক পৃথক সময়ান্ুসাবে প্রত্যেক ওষধেঘ কাধাক্াবিন্১! 
€ পরিমাণ-জ্ঞ।পক চিহ্ছে চিহ্িত কবিমা ) দ্বিতীয় অংশে -স্পর্শশ 
সঞ্চালন, বিশ্রাম, উপবেশন, শয়ন, বহির্বায়ু সেবন, উত্ত।প বা 
শৈত্যভোগ প্রভৃতি রাহিক অবস্থ[ন্রসারে উষধেব ক্রিধাৰ হু।স- 
বৃদ্ধি (40611018605 20 4১221552502) এব তৃতী।য অগশে, 
ওষধাবলীর দ্বারা উৎপন্ন মানসিক প্রফুল্লপত।, পাঁরবর্তনষ্ীল- 
প্রকৃতি, কাল্পনিক কুগ্লারশ্থা) অস্থিরতা, ওদ।সিনা, আবিশ্ব।স, শষ, 
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উদ্ভম-রাহিত্য, ক্রন্দনশীলতা। রাগ, মন্ততা প্রস্তুতি বহুবিধ 
মানসিক অবস্থ। হুন্দররূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

এই পুন্তক ন্থুপ্রসিদ্ধ প্রফেসর ডাক্তার, হেরিং, গারেন্সি, 
কেণ্ট এবং অদ্বিতীয় হোমিওপ্যাথ, সি, ভন্‌, বেনিং হোসেন্‌ 
কত সর্বজন প্রশংসিত চ২০180102-3010 ০1 £২০০7৩%% পুক্জুকের 
বঙ্গানুবাদ, সুতরাং ইহার আর অধিক পরিচয় দেওয়! 
নিশ্রয়োজন। অতি উৎকৃষ্ট কাগজে ও পরিফার নৃতন অক্ষরে 
পুস্তকধানি মুদ্রিত হইয়াছে, এবং জর্দান কফটে! হইতে উদ্ধত 
মহাজ্সা হানিমানের একথানি সুন্দর প্রতিকৃতিও দেও 
হইয়াছে। 

“সমঃ সমং সময়তি” ( 91001118-9111019850৮10]) 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই মৃলতব্বের উপর, এই চিরসত্য মহা- 
বাক্যের উপর যে চিকিৎসাশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপিও্ি, তদহুসারে 
চিকিৎসকার্ষ্যে প্রবৃস্ত হইলে অক্তকার্ধ্য বা আশানুরূপ ফলপ্রাপ্ত 
না হইবর কোন কারণই নাই। সত্য বিষয় গণিতের স্প্রে 
নায় সকল অবস্থাতেই অভ্রান্ত । প্রচলিত সর্বপ্রকার চিটখসা- 
প্রণালীতেই যে কোন স্থলে জাত্ত বা অজ্ঞাতসারে উত্ত মূল 
সথত্রান্ষ/য়ী ওধধ প্রদত্ত হইয়! থাকে, কেবল তাহাতেই রোগ 
আরা হয়) অন্যথ! রাশি রাশি অনির্দিষ্ট ওষধ প্রয়োগেও 
মূল রোগের কোন উপশয হয় ন!, কাজেই রেগরৃদ্ধি ও 
অপবাবহ্ৃত ওষধের বিবক্রিয়াজনিত বিপদজনক নূতন নৃতন 
দুল্পক্ষণ উপস্থিত হইয়া রোগীর জীবুন নষ্ট হয়। এইরূপে- 
অনির্দিষ্ট অযথা ওঁঘধ প্রয়োগে সামান্য পীড়াগ্রস্থ রোগীও 
চিকিৎসিত হইলে চিরদিনের ফত তাহার ত্াস্থ্যাতঙ 
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হইয়। যায়। “ঝোগ আরোগ্য ওবধের গুণ সাপেক্ষ, 
তবে যে সাশযতে নির্বাচিত প্রকৃত ওধধ প্রয়োগেও 
চিক্কি্লক কেন কোন সময়ে প্রথমে বিশেষ উপকার পাইয়াও 
অবশেষে আশ[হুরূপ ফগ্গ পান মা, অথবা প্রথষ হইতে ফলঙ্গাতে 
বঞ্চিত হইয়া! এই “অন্ত পথ প্রদর্শনী” চিকিৎসার উপর বীতশ্রদ্ধ 
হন, তাহা! কেবল ওষধের পরস্পর সন্বন্ধ, দিবসের বিশেষ বিশেষ 
সময়ে তাহাদের উপযোগিতা, মানসিক লক্ষণে ওষধাবলীর 
আমগ়্িক প্রমে/গ, এই সকল সম্যক বিদ্দিত না থকাই তাহার 
প্রধান কারণ। হয় ত প্রথমেই ঠিক ওষধ নির্বাচন করিলেন, 
রোগও উপশম হইল, তৎপরে কাধ্যাবশেষ পূরক বা সমশ্রেণীত 
ওষধ প্রয়েগের পরিবর্তে বিপরীত সম্বন্ধের বা বিষক্ ওষধ 
র্যবস্থা করিয়া, হয একেবারেই রোগ আর্লাম হইতে দিলেন ন।, 
উঁকনা চরাবোগা করিয়! বসিলেন। এমনও হয় যে, ওঁঘধ প্রয়ে।গ 
ঠিক হইল, কিন্তু যেটি প্রাতেঃ প্রয়োগ ফল গ্রদ, সেটি সন্ধার সময় 
প্রশ্নোগ করিয়া! আশানুরূপ ফলন ন। পাওয়ায় ক্রমে ক্রমে ওষধ 
প করিতে লাগিলেন, আরোগ্যের আশাও অস্তহিত 
| পীড়ামাত্রেই মনকে আক্রমণ করে, এবং মন অপ্রকত 
হইলেই শরীর বিকৃত হইয়। লক্ষণসমূহ শরীরে প্রকাশিত হব, 
স্থতরাং যদি রোগীর মানসিক ও শারীরিক লক্ষণাবপী মিলাইয। 
সময় ও অবস্থান্ুসারে পীড়ার হাস-বন্ধি দৃ্টে নি্দি্ট ওষব 
প্রয়োগ করিতে পারা যায়, তবে পীড়1 মাত্রেই নিঃসন্দেত 
আরোগ্য হইবে। 
এই উপাদেয় গ্রন্থের উপযোগিত | সম্বন্ধে এক কথায় এইমাত্র 
বলিতে পারা যায় যে, এরূপ একথানি পুস্তকের সাহ।য্য লইর়। 
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হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্ররত হইলে সর্বশ বিধানমতে অতি 
কঠিন ব্যাপার যে, ওধধ নির্বাচন ও প্রয়োগরূগ তাহাঁও, য/রপর- 
নাই সহজসাধ্য ও অল্প সময়সাপেক্ষ হইবে; এবুং সাধারণ 
হুশ্চিকিৎস্য পীড়ার ত কথাই নাই, অন্শূল, ওলাউঠা, যক্ষা 
প্রভৃতি যে সমস্ত সাংঘাতিক পীড়া অচিকিৎস্য বলিয়! বিশ্বাস 
গাছে, ভাহাও সত্বর আরোগ্যে কৃতকাধ্য হইয়া সামান্য হ্বাতুড়ে 
হইতে শিক্ষিত বহুদর্শা চিকিৎসক পর্য্যস্ত বিস্মিত ও বিপুল 
আনন্দস।গরে নিষগ্র হইবেন। এই গ্রন্থে গ্রস্থকারের নামীক্ষিভ 
মোহরাক্কিত আছে। 

২। হোমিওপ্যাথিক মৃতে-_ 

টাইফয়েড-ফিবার-চিকিৎসা৷ ১০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য-প৬সৰাৰ্‌ 
আন।। টাইফয়েডফিবার-চিকিৎসা নাম হইলেও বিকার 
রোগমাত্রেরই চিকিংস। উৎকৃষ্ট ও বিস্তারিতরূপে লেখ হইয়াছে । 

স্থপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ই, বি, স্তাস কৃত দেশবিখ্যাত অত্যুৎকৃ্ 
[.680675 15 "১010910 নামক গ্রন্থের উতকু্ত ও সরল 
অনুবাদ, ইহাই যথেষ্ট পরিচয় । 

৩। হোমিওপ্যাথিক মতে-__ 

বৃহং-নিউমোনিয়া-সন্দর্ভ ব্রিপার্টারি সমেত, যৃল্য ২।* 
আড়াই টাকাঁ। ৫৩৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। নিউমোনিয়!* 
নাম হইলেও ইহাতে সমস্ত বক্ষঃরোগের উৎকৃষ্ট ও বিস্তারিত 
চিকিৎসা লেখ। হইয়াছে । ইহা। পাঠে 'বক্ষঃবোগী মাত্রকেই যমের 
মুখ হইতে কাড়িয়া আনিবাব অন্ুত ক্ষমতা জন্মিবে। এরূপ 
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উতর ও বৃহৎ পুস্তক এ পর্যন্ত খাহির হয় নাই; যিনি এই 
পুস্তকথানি লইবেন, তিনি “প্লেগ-চিকিৎস। রিপার্টারি” সমেত, 
বিদ।মূল্যে অর্থাৎ উপহাব পাইবেন । 

৪। হেমিওপা।ণিক মতে - 


প্লেগংচিকিৎস। বিপার্টারি সমেত ১৫৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, 
মূল্য ০ বাব আন।। 


৫1 হোমিওপাথিক মতে-_ 


ওক্সাউঠা-বিজয় রিপার্টাবি সমেত (শ্যনন্থগ, মূল্য +বািস 


টাকা। নম -লিখিক্াঁ অর. গাহি. হইবে আউ আআ, 
পাইবেন । 





৬। হোমিওপ্যাথিক মতে -- 


সংক্ষি্-ভৈষজ্য-রন্গ রিপা্টারি সমেত সম্পূর্ণ যূলা ৫২ প৮ 
নী, পূর্বে ইহারই সামান্য অংখ সবল-হোমিওপ্যাথি নাঙ্গর, 
ক পত্রিকাতে মাননীয় কিং এণ্ড কোং ব।হিন কবিযাছিলেন। 
ইহাতে কঠারাক্টা রষ্টিক লক্ষণ সকল এমনঙাবে লেখা হইয়(ছে, 
যে +পঠিক একবার পড়িয়া মেটেবিষ।-মেরিকফাতে সম্পর্ণ 
জঞানলাভ করিতে ও প্রত্যেক ওষধগুলিকে সম্পূর্ণব্ূপে চিনিতে 
পারিবেন। 
হোমিওপ্যাথিক-চিকি ংসা-বিজ্ঞান ৮৩ পৃষ্ঠ।য সম্পূ্ঁ, মুল্য 1০ 
আট আমা । 
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৭। হোষিওপ্যাথিক ব্যৰস্থাসোপান, যূল্য /« এব আনা । 

৮1 স্ত্রীর প্রতি উপদেশ বা তখনি তুমি দেবী, মূল্য %* 
ছুই আনা। স্ত্রীকে যদি দেবী করিতে চাহেন, তবে দেবী 
পড়িতে দ্িউন। 





ভগবান ৬ শ্রীশঙ্করাচ।ধ্য কৃত-- 

৯। আত্মানাত্ম বিবেকঃ মুল ও বঙ্গাঙ্গবাদ, মূল্য ।* চারি, 
আন।। ইহ। পাঠে নিতান্ত অজ্ঞনীরও আত্ম ও অনাত্ম বিষয়ে 
জ্ঞান জন্মায়, এবং অপ।র আনন্দ লাভ হয়। 

১০) ধর্মের তিনট পথ। মূল্য %* ছুই আন! 

তিনটি পথ প|ঠ করিলে প্রকৃত পথ পাওয়। যায়। আজকাল 
অনেকেই ধশ্বপুস্তক মধ্যে গুপ্তবিষয় সকলের ত।ব।থ“ বুবিবা্ 
চেই্ট1! করিতেছেন ; বুঝিতে না প!রিলে বীত শ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। 
এই অতাব পুরণই এই পুস্তকের উদ্দেশ্ট । ভ।রতে নূতন ন! 
হইপপেও অনেকে ইহার নৃতনত্ব অন্তব করিয়। আনা £ 
হইবেন। দ্বিতীয় সংস্করনে অনেক বদ্ধিত হইয়াছে, 'খচ 
অশেষ গুণালক্কত রায় বিজয়নারায়ণ কু বাহাছুর সদাশ় 
মহাশয় দন করয়। মুদ্রান্বণে ব্যয়ভার বহন করা মূল্য ”%€ দুই 
আনাই রহিল। 

১১। মোহ-মুদগর, মূল্য /৫ পাঁচ পয়সা 

ইহ] প্রকৃতই যৌহ-মুদগন্্ । ইহা পাঠ করিলে নিতান্ত 
অজ্ঞানীরও হদ্নয় একবারও আত্মতত্বের অন্বেষণে ব্যস্ত হয়। 


টা. হা হারার 
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১২। বাণযুদ্ধ, মূল ও বঙ্গানুব।দ, মূল্য %* ছুই আন।। 

ইহ] পাঠ না শ্রবণে জ্বর রোগ আরোগ্য হয়। ইহ রোী- 
গণের যেমন প্রাণদাত।,' ষোগীগণের যোগশিক্ষাবিষয়ে তেমনি 
সমাধিদাত। | সামান্ সামন্ত জ্বর এবং পুরাতন জ্বব ইহ। শ্রবণে 
আরে।গায হইয়। যায়। সামান্য জরে ধাহারা বহু অর্থব্যয়ে 
ওষধনামধারী নান! প্রক।র বিষপানে দেহকে পুরাতন রোগের 
অক. করিয়া ফেলিযাছেন, গাহার। ৩ দিন বা ৭ দিন ইহার 
মূল প ঠ বা শ্রবণ করিয়া দেখুন । 


ন্বিশস্শেচ্ন স্ন্বিজা £ 


বহৎনিউমোম্বিয়।-সন্র্ত ঝঁয় কববেন, তিনি প্রেগ- 
সা” বিনামূল্যে উপহার পা 
নে আত্মানাত্র বিতেকঃ 
লইব্রে্ততিন “যোহ-মুদগর”্্পহার পাইবেন। 

অর যিনি সমস্ত পুস্তক লইবেন, তিনি “প্লেগ-চিকিৎসা” 
“যোহ-মুদগব” ও “বাণযুদ্ধ” উপ্হার পাইবেন। 

তিনটি পথ মূল্য /* ছুই আনা)। ইহার মূল্য যথাসাধ্য অল্প 
কল্পা হইয়াছে) আবার নয়খানি লইলে ১২ এক টাকায় 
পাইবেন। 








স্ত্রীর প্রতি উপদেশ একজে 
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এই সকল ঠিকানায়ও পুস্তক পাইবেন ।-- 


ইকনমিক্‌ ফার্দেসি-__৮৩ নং ক্লাইভ ছাট । 

গুকদ।স চট্রোপাধায় এড সন্দ--২০১ নং কর্ওয(লিস স্্ট 
কিং এগ কোং_-৮৩ হারিশন রোড । 

এস, সি, আটঢ্য কোং--৫৮ নং ওয়েলিংটী স্রীট । 
বটকৃষ্ঃ পাল--১২ নং বন্ফিগুস্‌ লেন। 

রাস্মুচৌধুন্রী এণ্ড কোং--১৩৫ নং বহুবাজীর গ্রীট। 
পি, ব্রিঙ্গার এড কোং--৪ নং ডাল হৌসিস স্কোয়ার। 
সংস্কত প্রেম ডিপজিটারি-_-৩* নং কর্ণগয়ালিস স্রাট। 
জ্ানেন্রনাথ হালপার--৬৩ নং কলেজ ট্রাট। 

লাহিড়ী এণ্ড €কাং_-৩৫ নং কণেজ স্রাট। 

ফ্রেগুস এগ কোং--৩* নং কর্ণওয়ালিস ট্রাট। 


সমস্তই কলিকাতাস্থ ।' 


